( কলিকাতা সেপ্ট,াল টেক্সট বুক্-ক মিটা কর্তৃক বিদ্যালয়ের প্রাইজ ও 
লাইরেরীর বক্রূপে মরোনীত ). 





 কার্বালা-কাব্য 


( মহরমের বিষাদময় ঘটনা-অবলম্বনে লিখিত ) 


আবদুল বারি কবিরত্ব 


প্রণীত 


নোয়াখালী,_ন্থজাপুর হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক 
প্রকাশিত 


বয় সংস্করণ 


মন ১৩৪২ বাঙ্গালা 


গর মূল্য ১৬ এক টাকা। 


“কগাুবালা-কাব্য” নিস্লিখিত হ্ছণান সম্মুহে 
ওযা আাইহ্ে। 


১। পোঃ রাজগঞ্জ, গ্রাম স্থজাপুর, জিল! নোয়াখালী 
্রস্থকারের নিকট । 

২। মৌলবী নাজিরজ্জমান হেড্বুকিংক্রার্ক, পো 
আখাউরা-জংশন, ত্রিপুর| | 

৩। মৌলবী হাফেজ আবছুল কাঁদের ১৭৯নং বংশাল 
রোড, “ফোর্কানিয়! মাদ্রাসা? ঢাকা | 

৪। এন্‌, এচ্‌, বি, লাইব্রেরী, বগুড়। | 





ভাবা» 
নবাবপুর,_নারায়ণ-মেশিন-প্রেসে, 
শ্রীকালাটাদ বসাকদারা! মুপ্রিত। 


কার্বালার গ্রথম মংস্ববাণের 
প্রস্তাবন। 


মুসনমানধরুসিংস্থাপক, প্রাতঃম্মণীয় মহাপুরূষ হজরতমোহ।ম্মদের 
(দং) প্রিয়তমাকন্সা ফাতেমার গর্ভে, এমাঁমহাসেন ও এমাঁমহোসেদ 
নামক জাত-নগল জন্মগ্রহণ করেন। মুললমান জগতের ধর্মগত 
নেতৃত্ব লইয়া যৌবনে ইহ্ীদের সঙ্গে অৎকাঁলীন দ্রক্ষিয়াসক্ত,। গ্রাবল- 
এরতাপ-্দাধেক্পঘাট এজিদের নিরোধ উপস্িত ইর। বলা বাহুল্য 
উক্ত দামে্ছপতিও মুসলমান ধর্মীবলম্বীই ছিলেন ॥জয়নব+ লায়ী একটা 
অপূর্ব-স্ুন্দরী ললনার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া! এজিদ তাহাকে পরিণয়-পাশে 
আঁবদ্ধ করিতে চাঁহিলে, উক্ত যুবতী খলিতচরিত্র সমাটের প্রস্তাব দ্বলার 
সহিত অগ্রাহ করিয়া ধর্মপ্রাণ এসাম ভাঁদেনের মহিত পরিণর সুত্রে 
সম্মিলিতা ভন । এমা দ্য়ের সহিত দামেঞপতির বিরোধের ইহাও 
অগ্ঠতর-কাঁরণ বলিরা অনেকে উল্লেখ করেন । ছুরাত্ম। এজিদ ষড়মন্ন 
বরিয়! বিষ প্ররৌগে এমামহীমেনকে নিহত "৪ এঘাঁনগণের বন্ধু কুফাঁধিপতি 
'আবদুল্লা জেম়াদ'কে প্রটু্ অর্থদানে ও বিশালরাজ্য প্রদানের আশ্বীসে- 
প্রনুদ করতঃ তাঁহার ছলনাকোৌশলে এমাম হোসেনকে মপরিবারে 
মদিনা হইতে বৃহির্গত করাইয়া পণন্রান্ত-বিপন্ন-এমাঁমকে ও ভীহার 
বন্ধ-ব্ুবান্ধব ও আআীয়-স্রজনকে এসিয়া মাইনরের ইউফ্রেঈীশ 
( আরবা ভাষায় যাঁহাকে 'ফোরাত” বলে) নদীর নিকটবর্তী কাঁর্বাল। 
নামক স্থানে) পাঁনীয় জল'রোধ করিয়া অতি নিপীড়নের সহিত বধ করেন। 
ইহাই সহরমের ঘটনা, এবং এই অগানুষিক ও শোকবহ-ঘটনা অবলম্বন 
করিয়াই “কার্বাঁলা?-কাধ্য শিখিত হইয়াছে। “মহরম মোস্লেম 
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শ্ধু োদ্লেমজগণ্খ বলিনা। নয়, জগতের ইতিহাঁমেও এরূপ আর একটা 
শোকাবহ-ঘটনা ঘটিয়াছে বূলিরা দেখা যাঁর না| বিযাঁদের ডালি দষে 
লঈয়! গু অতান্ত অশষিক্ত তইদ্াই (কারবালা, লিখিযাঁছি। এইজন্য 
বর্ধমান কাঁবাখানিতে গ্রধানতঃ করুণ রসেরইএআধিকা ঘণ্টয়াছে খুবই । 
'কার্বালা”র পরিকল্পনা প্রায়ই ত্তিহীসিক সতোর উপর ফংস্থাঁপিত। 
বর্ণনাপ্রদঙ্গে ইহাঁতে প্রাচীন আরবের অবস্থাও ইসলাম ধর্মের শেন ও 
উপকারিত। এবং মূল-তন গুলি ধীর, নিরপেক্ষ, উদারভাবে ও সংক্ষেপে 
বিৃত করিবার প্রয়াস পাইরাছি। “কারবালা” পাঁঠ করিয়া, যদি ইম্লাম- 
ধর্মও তাহার প্রতিষ্ঠাতা অতি-মান্ভধিকশন্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের প্রতি, 
বঙ্গীয় পাঠকপা'ঠিকাগণের শন্কা ও সদ্ভাৰ সমধিক বদ্ধিত হয, তাহ! হইলেই 
আমার পরিশ্রম সফল 9 আম্মার মঘাক পরিভ্তপ্ি হইবে । বগ্তমান গ্রন্থে, 
আমি ঘুদলমানগণের সমাজে ও পরিবারে নিতা কথিত, কতিপয় মধুব 
আরবী, পারণীপন্ধ প্রশ্নোগের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারি নাই। বঙ্গীয় 
মুদলমান-পাঠক-পাঁঠিকাঁগণ 'আঙাবে, বিভারে কি কর্শরক্ষেত্রে প্রায়ই 
যে সমস্ত শব্দাবলী উচ্চারণ করিয়া মনৌভাঁব পরিব্যক্ত করেন, 'াহাদের 
মাতৃভাষায় সম্ভবতে এ পদগুলি কমে গ্রবেশলীভ করিতে পাঁরিলে 
তাহারা স্বভাবতঃই বঙ্গ-মাত়ভাধ!র প্রতি অন্থরক্ত হইয়া উঠিবেন, প্রধানতঃ 
এই যুক্তির উপরে নির্ভর করিয়াই আমিংস্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের বঙ্গমাত ভাষার 
প্রতি ভক্তি-আকর্ষণ-মাঁনসে, “কার্বালার” সেরূপ কতকগুলি বৈদেশিক 
পদ-প্রয়োগে সাহমী হইয়াছি। পাঠের বোধ সৌকর্ধযার্থে ন্থশেষে, 
পরিশি্টে, উক্ত বৈদেশিক-শব্ধ গুলির বাঙগান। অর্থ দেওয়া হইরাছে। 
প্রস্তাবিত গ্রন্থে 'বিশ্বান ও বিশ্বাসী শন্দ অনেক স্থলে বাবজত 
হইয়াছে। 'ইস্লাম” ধর্মের অগ্ত লাম “বিশ্বাম়ঃত যাহারা ইস্লাঁম 
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(৬) 
“বিন? ও শবহ্থানী” প্ পুঙ্বোগ করিয়াছি । পাঠিক-পাঁঠিকাগণ একথা 
.শ্মর। রাখিবেন। 
'কার্বালা আমার সাহিত্যিক সাঁধনার প্রথম ফল। ইহাতে কোন 
ভুল কি ক্রুটা লক্ষিত হইলে পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা নিজ গুণে ক্ষমা 
করিবেন ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা! । ইতি-- 


নোয়াখালি, বিরান 
মাইজদী” আবদুল বালি । 
অগ্রহায়ণ ১৩৯৯ বাং 


দ্বিতীয় সংস্করণে, গ্রন্থকারের নিবেদন । 


বন্থ বৎসর পূর্বের কার্বালা”র গ্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়। দয়াময়ের 
করুণায় উহ। বঙ্গীয়-সাহিত্য-জগতে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে ও অনধিক 
এক বৎসর কালের মধোই তাহার মুদ্রিত সংখ্যাগুলি সমন্তই ফুরাইয় যাঁয়। 
কিন্তু তখন এনগণ্য-লেখকের জীবন-আোত ভিন্ন-খাতে প্রবাহিত হইয়। 
আমাকে দেশের রাজ-নৈতিক ও গাঁমাজিক-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত 
করাতে আমি “কার্বাল।” ও তাঁহার পুনঃ-মুদ্রাঞ্চনৈর কথা! একেবাঁরেই 
বিশ্বত হইয়। ছিলাম। এই কারণেই «কার্বালা” এতদিন প্রকাশিত হয় নাই। 
সম্প্রতি আমি বনু বন্ধু বান্ধবের বিশেষ-অন্গরোধে সত নিজের আস্তরিক- 
টানে, শ্বীয় জীবন-সন্ধ্যায় কার্বালাঃর এই নৃতন সংস্করণ প্রকাশে ব্রতী 
হইক্সাছি। কিন্তু অত্যন্ত ছুঃখ ও ছুর্ভাগোর কথ। এই যে, গর্ত এক বৎসর 
কালের ভিতরে আমার পরিবারে তিনটা অতি-প্রিয়'জীবের অকাল 
তিরোভাঁব ঘটায় আমি উপস্থিত সময়ে অত্যন্ত গভীর-শোঁক-সন্তপ্ত ও 
বিশেষ অন্ুস্থীবস্থাতেই আছি । সুতরাং এই দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থখানিকে 
শষ্টব-সম্পন্ন 'ও নির্দোষ-ভাবে মুদ্রিত করার আশা-পোঁধণ করিতে 


(৪) 


ছিলাম তাহা! পারিলাম না । আশাকরি সহদয়-পাঠক-পীঠিকাগণ এননন্ধে 
আমারযদি কোন ভুল ও ক্রুটী লক্ষ্যকরেন তবে তাহা নিজগুণে দয়াকরিয়া 
ক্ষমা] করতঃ বাধিত করিবে । 

এস্থলে আমি আন্তরিক কৃতন্রতার সহিত একথা উল্লেখ করিতেছি 
থে, প্রথম সংস্করণের “কারবাল।” পাঠে সন্থ্ হইয়! প্রাতংঃশ্মরণীয় কাপিম- 
বাজারাধিপতি পরলোক গত মহারাজা স্তার মণীন্দ্র চন্্র নন্দী বাহাদুর ; স্ৃত 
খানবাহাছুর ও নবাব বদরদ্ন হাঁয়দয় সাহেব ; কলিকাঁত। হাইকোর্টের 
বর্তমান ্বযোগা ও দেশ-বরণীয় স্বনাম-ধন্য জষ্টিস সভার মন্নথনাঁথ মুখোপাধ্যার 
মহোদয়; পাইকপাড়। রাঁজ-বংশোদ্থব মাননীয় কুমার অরুণ চক্র 
সিংহ বাহাদুর ৪ নোয়াখালী হরিনারাণ পুরের জনপ্রিয় ও মহামতি 
ভূম্যধিকা রী ধন্মর্ রাঁয় রাজকুমার দত্ত বাহাদুর প্রভৃতি মহাত্মাগণ উপযুক্ত 
আর্থিক-পুরস্কার দানে এঅধম লেখককে উৎদাহিত ও কৃতার্থ করিয়াছেন। 
এবং কাঁর্বালা”র বর্তমান-সংস্কঃণের মুদ্রাঙ্কনের সাহায্য-কল্পে, বঙ্গজননীর 
নুসস্তান ও নোক্লাখালী জেলার ভূতপূর্বব সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর 
মাননীক়্ টি, আই, এম্‌ নূরল্নবী চৌধুরী আই, সি, এস্‌ স্কোয়ার মহোদয় 
উপযুক্ত অর্থ-দানে আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। 
এই সমস্ত মাতৃভাষাল্গুরাগী ব্যক্তিগণমধ্যে, জীবিত মহাপ্রাণ বাক্তিবৃন্দকে 
ও মৃত মহাত্বাদের পরলোকগত আত্মাকে আমি গভীর শ্রন্ধারভাব জ্ঞাপন 
করিতেছি । পকলিকাতা-সেপ্টাল টেকৃসটুবুক কমিটী*  “কার্বালা' 
কাঁবাকে বঙ্গীয় বিগ্ধালয় সমূহের “প্রাইজ ও লাইব্রেরীবুক্* মনোনীত 
করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। এজন্য আমি উক্ত সমিতির 
কর্তৃপক্ষদিগকেও বিশেষরূপে ধন্ঠবাদ দিতেছি । সর্ধদাধারণের সুবিধার 
জন্ত কাপড়ের বাঁধাই বইয়ের মূল্য ১* পাঁচপিকা' স্থলে ৯২ একটাক! 
কর। হইল। 


গ্রাম সবজীপুর,- ] টার 


জিঃ নোরাখালী 
১*ই আশ্বিন ১৩৪২ বাং আন্দুললালি কিল 


এ 
আশীর্ববাদ-পত্র__ 

প্রথম সংস্করণের “কার্বালা কাবা” সম্বন্ধে রাঁশি রাশি প্রশংসা-পত্র 
পাওয়া গিয়াছে। এ সঙ্ন্ধীয় বঙ্গের বিখ্যাত বিখাত সাহিত্তা-দমালোচক ও 
বাঙ্গালা ইংরেজী সংবাদপত্র ও মাঁদিকপত্রের সমস্ত বিস্তারিত মমালোচন! 
এস্থলে বহু উদ্ধত করা সম্ভবপর নহে । এই জন্য পাঠকপাঠিকাগণের 
গোচরার্থে তন্মধ্য হইতে কিছু কিছু সমালোচনা যতদুর সম্ভব সংক্ষিপ্ত ভাবে 
উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। 


শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার সাহেবের পত্র,_ 
নং ০০৮ 
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নিন ভি, এল্‌ » লস (১৩ই ফাল্গুন ১৩১৯ বাং) 


কার্বাল! কাব্য পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম । লেখকের লেখার 
তেজ আছে, ভাষার প্রাণ আছে, ছন্দ-বন্দে লাঁলিত্য আছে। বঙ্গ 
সাহিত্যে এ গ্রন্থের আঁদর হইবে ।” 


গশ্িত আম্মেত্দস্ল্দন্্ ভি্জ্বোদী (১৫ই মাঘ ১৩১৯) 


“কবি আবদুল বাঁরি রচিত “কীর্বালা” নামক গ্র্থ পাঠ করিয়। 
যারপর লাই গ্রীতিণাঁভ করিয়াছি । যে হৃদর-ভেদী-মহ্রমের ঘটনা এই 
আখ্যাপ্সিকার বিষয়, তাহা সর্কদেশে সর্বধুগেই কবিতার উত্ম হইয়া 
থাকিবে। বর্তমান লেখক বাপ্গাল৷ কবিতায় এই বিবরণ সংস্কলন করিয়া 
বাঙ্গাল সাহিতে;র এক অভাব মোচন করিয়াছেন । লেখকের বাঁজালা 
ভাষায় গ্রচুর অধিকার রহিয়াছে এবং কাঁবা রচনায়ও তিনি প্রচুর ক্ষমতাঁর 
৮১ পি) এনালা সাতিতা এই গানের আদর হইবে 1 


(৭) 


জস্িস্ স্যার গুকুদীস জন্দ্যোপীহ্যাম্্র 
(১০ই মাঘ ১৩১৯ বাং) 

“আপনার প্রেরিত “কা র্বালা” গ্রস্থখানি সাঁদরে গ্রহণ করিয়াছি এবং 
ধন্তবাদের সহিত তাহার প্রাপ্টি স্বীকার করিতেছি। গ্রস্থথানি পাঠ 
করিয়াছি এবং পাঁঠ করিয়া অতিশয় সগ্ধ্ট হইয়াছি। * * * * 

এই পুস্তকখানি পাঁঠ করিলে বাঙ্গালী মাত্রেই হৃদয় করুণ-রসে 
আইনত হইবে। পুস্তকের বিষয় যেমন করুণ-রপোন্দীপক ইহার ভাষাও 
তেমনি সরল ও সুমধুর । ইহাতে আপনি যে সমস্ত বৈদেশিক-শব্দ 
প্রয়োগ করিরাছেন, তাহারা যে যে অর্থ বোধক, ঠিক সেই সেই অর্থ 
বোধক অনেক শব্দের প্রতি-শন্দ বাঙ্গালা ভাষায় নল] থাকায় তাহার 
প্রয়োগ বাদাল৷ ভাষার পুষ্ট সাধন করিবে। * * * ঈ * 

এই কাঁবা-গ্রন্থথানি অব্ঠই বঙ্গ-নাহিতা-সমীজের সমাক্‌ সমাঁদর 
লাভ করিবে ।” 


হামহোপান্যাস্্র হব্প প্রসাদ শী সই ফান্ঠন ১৩১৯)-- 

“কবি আবদুল বাঁরি মহরমের বিষাদময় ঘটনাটি সুললিত ভীষায় ও 
অতি উদারতার সহিত তাহার নিখিত “কারবালা” গ্রন্থে গ্রথিত করিস! 
বঙ্গীয় পাঠকের বিশেষতঃ হিন্দুদের বিশেষ উপকার করিলেন। কেনন! 
বন্থুশত বৎসর পরেও কেন যে মুগলমানগণ মহরমের সময়ে এত গভীর 
শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পাড়ন তাহা হিন্দুরা এই মনোরম পুস্তক পাঠে 
বুঝিতে পাঁরিবেন। এই গ্রন্থথানি কবিত্বে পূর্ণ, পড়িতে বসিলে অনেক 
স্থানে আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়। কবির হৃদয় প্রশস্ত ও পবিত্র। 
আমি কবিকে আন্তরিক সাঁদর-সম্তাষণ জ্তীপন করিতেছি ।» 


€৮) 


তভীশচক্রর ল্বিদ্যাভুম্বন্প (অধ্যক্ষ মংস্কৃত কলেজ ৯:৮১৯১৩ইং) 

কবি আবছল বারি প্রণীত 'কার্বাঁল।? গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরম-গ্রীতি 
লাভ করিলাঁম। কার্বা'লা ইউক্রেটিণ নদীর তীরবর্তী একটা ক্ষুদ্র 
মরুভূমি ॥ মহরমের ঘটনা-স্থান বলিয়া এই মরুভূমি জগতের ইত্তিহাসে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শ্রীঘুক্জ আবদুল বারি সাহেব 'কার্বাঁলা” গ্রন্থ 
হহরমের ঘটনাটা অতি মধুরভাবে বিবৃত করিয়াছেন । গ্রন্থথাঁনি পাঠ করিয়! 
গ্রস্থকারকে মুসলমান বলিয়! সন্দেহ হয় লা । আমাদের মনে হয় তিনি 
একজন হিন্দু কবি। তাহার হৃদয়ে তাঁব আছে, লেখার প্রাণ আছে ও 
লেখনীতে তেলঃ আছে। এরপ মর্ধাশ-মবন্দর গ্রশ্থ বাঙ্গাল! ভীষাঁর অতি 
বিরল। কা'র্বালা গ্রন্থ, মুসলমাঁন-শীন্ত্র হইতে ভাব ও শব্দ দক্ধলন করিয়া 
বাঙ্গাল! ভাষার বিশেষ পরিপুষ্ট সাধন করিয়াছে । এই গ্রন্থথানি সাধারণে 
যখোচিত সমাদর লাভ করিবে সনেহ নাই |” 


রা 


"মন্নত্ত্রী হাল্ছেত্দূনাঁথ দত্ত (১ল] বৈশাখ ১৩২০১ 

“নবিনয় নিবেদন, আপনার কার্বালাকাব্য পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি 
লাভ করিয়াছি।  হাদেন হোদেনের বিবাদময়কাহিনী আপনি 
স্বললিতভাধাঁয় নিবদ করিয়া করুণ-রমের বিমল-ধারা প্রবাহিত 
করিয়াছেন। শুনিলাম এই আপনার প্রথম উগ্ঠম। প্রথম উদ্যমেই 
আপনি এতততুর. সফলতা লাভ করিয়াছেন। ইহাঁতে মনে হয়, কবিতা! 
দেবীর আপনার প্রতি বিশেষ করুণা আছে । আপনার ভাষা ও ভাব 
সুমাঞ্জিত এবং ছন্দের উপরে আপনার বেশ অধিকার আছে। ভগবান 
আঁপনাকে দীর্ঘজীবী করিয়া বাঙ্গালা ভাষার গৌর্ব-বৃদ্ধি করিতে 
নিম্বোজিত করুন ইহাই আমার প্রার্থনা ।” 


(৯) 
সাহিত্যাচাম্্য আক্ষম্মচতদ্র ন্পন্চান্ 
(২১শে ফাল্গুন ১৩১৯) 
প্গতকলা আপনার কার্বালা-কাঁধা পাই এবং গতকলাযই উহা 
পড়িয়া! শেষ করিয়াছি। আপনি বঙ্গ'ভাঁধায় একথানি চমতকাঁর করুণ- 
রসপূর্ণ-কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, আপনাকে মর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ 
দিতেছি ।” 


সিমি জ্ুক্টেত্দর্তত্দর্ সমাজগ্তি-- 
(সাহিতা-দম্পাদক, ১৮ই চৈত্র ১৩১৯) 

“আপনার “কার্বালা” কাবাখানি পড়িয়া আনন্দ লাঁভ করিয়াছি! 
বিষয়-গৌরবে 'ও কবি্ব-সৌনদর্ষ্য-কার্বালা মনোরম হইস্কাছে। মদ্লেম- 
পুরাণের এই করুণ-রসাত্মবক কািনীটি আপনি পর্ব সাধারণের অধিগম্য 
করিয়া বঙগবালীর কৃতজ্ঞতা ভাঁজন হইয়াছেন । আপনার সাহিত্য-সাঁধনা 
সফল হউক ইহাই আমার আন্তরিক কাঁমন1।% 


ভাক্তশন- ল্লান্স ছুলীলাল বস লাহালুর 
(১৫ই বৈশাখ ১৩২৯) 

"আবছুল বারি সাঁতেৰ প্রীত *কার্বাঁল! কাব্য? পড়িয়! অতি সন্থষ্ট 
হইলাম । গ্রন্থকাঁর এই করিত্বপূর্ণ পুস্তকথানি, অতি উদারও নিরপেক্ষ 
ভাবে, হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর পাঠকেরই উপযোগী ভাব ও ভাঁষা়্ 
প্রণয়ন করিয়াছেন । পুস্তকখাঁনির ভিতরে একটা উন্নত-আ'দর্শ ও করুণ 
রসের ক্রোত প্রবাহিত থাকিয়া আঁলোচা বিষয়টাকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী 
করিয়া তুলিয়াছে । এ পুস্তক পাঠে সাধারণ হিন্দু পাঠক ও যথেষ্ট উপরূত 
হইবেন । আমি গ্রন্থকাঁরের মঙ্গল কাঁমনা করিতেছি ।” 


(১৯) 


জষ্টিসস সান্রদাচক্রণ নিত্র (১৯শে মাঘ ১৩১৯ )-_ 


“কার্বালা-কাবা* পড়িয়া অতিশয় সন্থ্ট হইয়াছি। আপনি এই 
গ্রন্থে উচ্চশ্রেণীর কবি-প্রতিভার পরিচগ দিয়াছেন আঁমাঁর পরিবারের 
মহিলারাও এই গ্রন্থ পাঠে অতি সন্থষ্ট হইয়াছেন। গ্রন্থথানি টেক্সট-বুক 
কগিটাতে পাঠাইলাম। আশার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবেন |” 


রেভিনিউ বোর্ডের ভূতপূর্ধব মেম্বার মাননীয় 
জে, এন্‌, গুপ্ত আই, সি, এস্‌__ 
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(১১) 


চক্র শেখ ম্ুখ্োৌপাধ্যাস্র 
(*উদ্থাস্তপ্রেম” প্রণেতা ১৯শে ভাদ্র ১৩২০) 
“কবি সাহেব ! 
আপনার পকার্বালা* নাঁমক কাব্য গ্রন্থথাঁনি কয়েকদিন পূর্বে 
পাইয়াছি। পুস্তকখাঁনি পাঠ করিয়া অতান্ত গ্রীতি লাভ করিলাম 
কারবালা ক্ষেত্রে যে দুর্ঘটনা ঘটয়।ছিল, তেমন হ্ৃদয-বিদারকঘটন! 
জগতের ইতিহাসে অতি অল্পই আঁছে। সেই মর্খাস্তিক কাহিনী আপনি 
অতি সুন্দরভাষান্ন ও সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত বিবৃত করিয়াছেন। 
আপনার পুস্তক অতি উপাদের ও সুপাঠা হইয়াছে। জনসমাঁজে এ 
গ্রন্থের খুব সমাদর হইবে ইস্লাম ধর্খের মূলতবগুলি আপনি যেরূপ 
ধীর ও উদ্রারভাবে বিবৃত করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত গুদয়গ্রীহী ও সর্ব 
সম্প্রদায়েরই উপভোগ্য হইয়াছে । আমার সাঁদর সম্ভাষণ জানিবেন ' 


“নুল্‌ লুলে ক্ুহিস োজাশ্মেল হক 
€১৩ই জ্যেষ্ঠ ১৩২০) 


"আপনার কার্বালা-কাবা পাইয়া ও পড়ি সন্তুষ্ট হইলাম। 
মহরমের ঘটন! অবলম্বনে আপনি নুন্দর রূপেও কবিত্ব-পূর্ণভীযায় 
পকার্বালা কাব্য” লিখিরা ও প্রকাশ করিয়া বঙ্গ-সাঁহিত্যের খুব মনৃদ্ধি 
বর্ধন করিলেন। আমি মহররমের ব্যাপার অবলম্বনে “কার্রালা-তরঙ্গ” নামে 
এক খানি গ্র্থ রচনার আয়োজন করিয়াছিলাম | আপনার “কার্বালা 
কাব্য” প্রকাশিত হওয়ার। আমি আমার সেই গ্রন্থ প্রকাঁশ করা আর 
আবশ্যক মনে করি না। আপনি আমার ভালবাপা জালিবেন 1৮ 


(১৩) 


আাননল্দল্লাজাব্র (লা ফান্তুণ ১৩১৯) 
পকার্বালা।--আবছল বারি প্রণীত কাঁধ্গগ্রস্থ।............... এসিয়া 
মাইলরের ইউফ্রেটিশনদীর নিকটবর্তী কারবালা নামক স্থানে দামেস্ক- 
সমাট এজিদের কুমন্ত্রণা় ও নিদারণ-ছলনায় এমান হোসেনকে নিহত 
করা হয়। গ্রস্থকার সেই . ভীষণ-ঘটনা! অবলগ্বনে এই গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছেন। কার্বালা নান স্মরণ করিলেই মুদলমানগণের হৃদয় শোকে 
অবদন্ন হইয়া পড়ে, বিষাদের অশ্রলহরী অনিব!ধ্য হইয়া পড়ে। কেবল 
মুলমান বলিয়! নহে, এই ভীষণ শোঁকোদ্দীপক বু্তান্ত যিনি পাঠ করেন 
অথবা শ্রবণ করেন, তীহারই হয় মন্্ান্তিক-শোকাঁনলে দগ্ধ হয়। 
্ন্থকারের এই করুণ-কাব্যের লিপি নৈপুণ্যে ভাবযোজনার সুকৌশলে 
এবং প্রকৃত ঘটনার স্বাভাবিক করুণ-প্রবাহে বঙ্গভাষায় এই কাব্যখানি 
অতীব আদরণীয় হইবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস 1৮,০০৮ 
এই গ্রন্থে ভাষা-বিভব-কল্পনা-গৌরব এবং রমপূর্ণভাঁব দমাবেশ 
যথেষ্ঠরূপেই পরিলঙ্ষিত হয় | এই গ্রন্থ গ্রশ্থকাঁর তাহার কৰি-প্রতিভাঁর 
যথেষ্ঠ পরিচয় দি্াছেন।............,- 


দৈনিক “নাম্্রক্ষে অর্গািকড়ি হন্দ্যোস্পাধ্যাস্ 
(১১ই ভাদ্র ১৩২০) 

পকার্বালী............ আমরা এই কাবা গ্রস্থথানি আগা গোড়াই 
পড়িয়াছি। এমন সরল সৌজীভাষায় করুণ-রসের বিকাশ আমরা খুব 
অল্প কাঁবাগ্রসন্থেই পাইফ্জাছ। লেখক দিদ্ধ-কবি, খাটি বাঙ্গ'লার খাঁটি 
করি. ৩০৭ কবি আবদুল বাঁরিকে এই গ্রন্থের জন্ত আমরা 
ধন্যবাদ দিতেছি । তিনি চিরজীবী হউন এবং এমনি গিঠাভাবে ষাহিত্য সের! 
করিতে থাকুন ৮০১০৭০১০৮০৪০০৭৪১ 


(১৪) 


লরস্মঙ্মতী (১২ই ফাল্গুণ ১৩১৯ )- 


“কার্বালা। আলোচ্য গ্রন্থখানি কাঁবাগ্রন্থ । কারবালার উপাখ্যান, 
ইততিহাপাভিন্ঞ বাক্তি ঘাত্রই অবগত আঁছেন। গ্রন্থকার কবি আবছশ 
বারি অতি সুন্দর ও মর্ম্পণিনী-ভাঁধার সুললিত ছন্দে এই কাঁবযখানি 
রচনা করিয়াছেন এই গ্রস্থধানিতে গ্রন্থকার অপূর্ধ কৰি-প্রতিভার 
পরিচয় প্রদান করিয্মাছেন। পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে গ্রন্থথানি 
অসমাপ্তরাথা! যায় না। গ্রশ্থখীনি করুণরসপ্রধান। পাঠ করিতে 
করিতে গ্রন্থ অনেক স্থলে আমীদের অশ্রসক্ত হইয়াছে। গ্রস্থকার 
মুসমমান। তিনি বাঙ্গাল! ভাষায় যে প্রগাড়-ব্ুৎপত্তি একাশ করিয়াছেন 
তাহাতে তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকা যায় না। গ্রস্থকারের 
কবি শক্তি যেমন অসাধারণ, তাহার বিনদও তেমন চিন্তা-কর্ষক। হিন্দু 
মুদলমাঁন মকলেরই এই গ্রস্থানি পাঠ করা কর্তব্য । বড়াল কবির “এষা” 
ভিন্ন এন্দপ স্ুলিখিত কাবা ইদানাং অতি অব্লই প্রকাশিত হইয়াছে ।” 


বে্ছলী 
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(১৫) 


২নগ্জীত্বন্নী (১৭ই মাঘ ১৩১৯) 
কারবার! ৮ সর্গে সমাপ্ত কাব্য্রস্থ। হাগেন হোসেনের বিষাঁদপূর্ণ 
কাহিনী লইয়া একাধিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে । মৌলবী আবদুল বারি 
এই প্রতিহাসিক ঘটলাটীকে ভাঁষার গান্ভীর্য্যে ও তেজন্বিতায় অতি 
মশস্পিশশী করিয়া তুধিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়! হৃদয় বীরত্ব-গৌরবে 
পুর্ণ হইয়া উঠে। বাহারা মুসলমানের গৌরব-কাহিনী পাঠ করিয়া হাদয় 
সবল করিতে চাহেন, তাহারা এই গ্রন্থথানি অবগ্ঠ পাঠ করিব্নে।” 


বজ্ষলাষ্পী (১২ই মাঘ ১৩১৯) 
“কার্বালা -শ্রীযুক্ত আবদুল বারি প্রণীত ।৮........... ..... 


ইহা! এক খানি স্ুলিখিত বাঙ্গলা বিয্লোগান্ত কাবা, বলাই বাহুল্য, 
ইহাকরুণ-রস পুর্ণ । » ৬ * * +% 4 ৬ * ধর্শের হিদাবে ইহা মুসলমান 
মাত্রেরই পাঠা, আর সাভিতোর হিসাবে সর্ব ধর্মারই পাঁঠা | বিষয়ের ভারে 
এবং বর্ণনার ধারে অনেক স্তনে চক্ষুর জল সংবরণ করিতে পারা যাঁর না। 
কবিত্বের বিকাশ সর্বত্র ই)” 


ও্রননাঁজলী (বৈশাখ, ১৩২০) 


কারবালা, মহবমের প্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বনে রচিত এক খাঁনি কাব্য। 
আঁটটি সর্গে ইহা পরি সমাপ্ত। এই আটটি সর্ের প্রত্যেকটাই লেখকের 
উদার মত ধর্ম-প্রাণতাঁর উজ্জন নিদর্শন । কাঁবাঁশে ভাব, ভাষা ও 
ছনের দিক দিয়া গ্রন্থ খানি ত্রুটি হীন লা হইলেও ইহার মধ্যে 
করুণ-রসের অবতারনীয় ওন্থকারের চেষ্টা সার্থক হইয়াছে ।৮ ₹ ৯৪ %% 


( কলিকাতা সেপ্ট,াল টেক্সট বুক্-ক মিটা কর্তৃক বিদ্যালয়ের প্রাইজ ও 
লাইরেরীর বক্রূপে মরোনীত ). 





 কার্বালা-কাব্য 


( মহরমের বিষাদময় ঘটনা-অবলম্বনে লিখিত ) 


আবদুল বারি কবিরত্ব 


প্রণীত 


নোয়াখালী,_ন্থজাপুর হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক 
প্রকাশিত 


বয় সংস্করণ 


মন ১৩৪২ বাঙ্গালা 


গর মূল্য ১৬ এক টাকা। 


“কগাুবালা-কাব্য” নিস্লিখিত হ্ছণান সম্মুহে 
ওযা আাইহ্ে। 


১। পোঃ রাজগঞ্জ, গ্রাম স্থজাপুর, জিল! নোয়াখালী 
্রস্থকারের নিকট । 

২। মৌলবী নাজিরজ্জমান হেড্বুকিংক্রার্ক, পো 
আখাউরা-জংশন, ত্রিপুর| | 

৩। মৌলবী হাফেজ আবছুল কাঁদের ১৭৯নং বংশাল 
রোড, “ফোর্কানিয়! মাদ্রাসা? ঢাকা | 

৪। এন্‌, এচ্‌, বি, লাইব্রেরী, বগুড়। | 





ভাবা» 
নবাবপুর,_নারায়ণ-মেশিন-প্রেসে, 
শ্রীকালাটাদ বসাকদারা! মুপ্রিত। 


কার্বালার গ্রথম মংস্ববাণের 
প্রস্তাবন। 


মুসনমানধরুসিংস্থাপক, প্রাতঃম্মণীয় মহাপুরূষ হজরতমোহ।ম্মদের 
(দং) প্রিয়তমাকন্সা ফাতেমার গর্ভে, এমাঁমহাসেন ও এমাঁমহোসেদ 
নামক জাত-নগল জন্মগ্রহণ করেন। মুললমান জগতের ধর্মগত 
নেতৃত্ব লইয়া যৌবনে ইহ্ীদের সঙ্গে অৎকাঁলীন দ্রক্ষিয়াসক্ত,। গ্রাবল- 
এরতাপ-্দাধেক্পঘাট এজিদের নিরোধ উপস্িত ইর। বলা বাহুল্য 
উক্ত দামে্ছপতিও মুসলমান ধর্মীবলম্বীই ছিলেন ॥জয়নব+ লায়ী একটা 
অপূর্ব-স্ুন্দরী ললনার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া! এজিদ তাহাকে পরিণয়-পাশে 
আঁবদ্ধ করিতে চাঁহিলে, উক্ত যুবতী খলিতচরিত্র সমাটের প্রস্তাব দ্বলার 
সহিত অগ্রাহ করিয়া ধর্মপ্রাণ এসাম ভাঁদেনের মহিত পরিণর সুত্রে 
সম্মিলিতা ভন । এমা দ্য়ের সহিত দামেঞপতির বিরোধের ইহাও 
অগ্ঠতর-কাঁরণ বলিরা অনেকে উল্লেখ করেন । ছুরাত্ম। এজিদ ষড়মন্ন 
বরিয়! বিষ প্ররৌগে এমামহীমেনকে নিহত "৪ এঘাঁনগণের বন্ধু কুফাঁধিপতি 
'আবদুল্লা জেম়াদ'কে প্রটু্ অর্থদানে ও বিশালরাজ্য প্রদানের আশ্বীসে- 
প্রনুদ করতঃ তাঁহার ছলনাকোৌশলে এমাম হোসেনকে মপরিবারে 
মদিনা হইতে বৃহির্গত করাইয়া পণন্রান্ত-বিপন্ন-এমাঁমকে ও ভীহার 
বন্ধ-ব্ুবান্ধব ও আআীয়-স্রজনকে এসিয়া মাইনরের ইউফ্রেঈীশ 
( আরবা ভাষায় যাঁহাকে 'ফোরাত” বলে) নদীর নিকটবর্তী কাঁর্বাল। 
নামক স্থানে) পাঁনীয় জল'রোধ করিয়া অতি নিপীড়নের সহিত বধ করেন। 
ইহাই সহরমের ঘটনা, এবং এই অগানুষিক ও শোকবহ-ঘটনা অবলম্বন 
করিয়াই “কার্বাঁলা?-কাধ্য শিখিত হইয়াছে। “মহরম মোস্লেম 
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শ্ধু োদ্লেমজগণ্খ বলিনা। নয়, জগতের ইতিহাঁমেও এরূপ আর একটা 
শোকাবহ-ঘটনা ঘটিয়াছে বূলিরা দেখা যাঁর না| বিযাঁদের ডালি দষে 
লঈয়! গু অতান্ত অশষিক্ত তইদ্াই (কারবালা, লিখিযাঁছি। এইজন্য 
বর্ধমান কাঁবাখানিতে গ্রধানতঃ করুণ রসেরইএআধিকা ঘণ্টয়াছে খুবই । 
'কার্বালা”র পরিকল্পনা প্রায়ই ত্তিহীসিক সতোর উপর ফংস্থাঁপিত। 
বর্ণনাপ্রদঙ্গে ইহাঁতে প্রাচীন আরবের অবস্থাও ইসলাম ধর্মের শেন ও 
উপকারিত। এবং মূল-তন গুলি ধীর, নিরপেক্ষ, উদারভাবে ও সংক্ষেপে 
বিৃত করিবার প্রয়াস পাইরাছি। “কারবালা” পাঁঠ করিয়া, যদি ইম্লাম- 
ধর্মও তাহার প্রতিষ্ঠাতা অতি-মান্ভধিকশন্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের প্রতি, 
বঙ্গীয় পাঠকপা'ঠিকাগণের শন্কা ও সদ্ভাৰ সমধিক বদ্ধিত হয, তাহ! হইলেই 
আমার পরিশ্রম সফল 9 আম্মার মঘাক পরিভ্তপ্ি হইবে । বগ্তমান গ্রন্থে, 
আমি ঘুদলমানগণের সমাজে ও পরিবারে নিতা কথিত, কতিপয় মধুব 
আরবী, পারণীপন্ধ প্রশ্নোগের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারি নাই। বঙ্গীয় 
মুদলমান-পাঠক-পাঁঠিকাঁগণ 'আঙাবে, বিভারে কি কর্শরক্ষেত্রে প্রায়ই 
যে সমস্ত শব্দাবলী উচ্চারণ করিয়া মনৌভাঁব পরিব্যক্ত করেন, 'াহাদের 
মাতৃভাষায় সম্ভবতে এ পদগুলি কমে গ্রবেশলীভ করিতে পাঁরিলে 
তাহারা স্বভাবতঃই বঙ্গ-মাত়ভাধ!র প্রতি অন্থরক্ত হইয়া উঠিবেন, প্রধানতঃ 
এই যুক্তির উপরে নির্ভর করিয়াই আমিংস্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের বঙ্গমাত ভাষার 
প্রতি ভক্তি-আকর্ষণ-মাঁনসে, “কার্বালার” সেরূপ কতকগুলি বৈদেশিক 
পদ-প্রয়োগে সাহমী হইয়াছি। পাঠের বোধ সৌকর্ধযার্থে ন্থশেষে, 
পরিশি্টে, উক্ত বৈদেশিক-শব্ধ গুলির বাঙগান। অর্থ দেওয়া হইরাছে। 
প্রস্তাবিত গ্রন্থে 'বিশ্বান ও বিশ্বাসী শন্দ অনেক স্থলে বাবজত 
হইয়াছে। 'ইস্লাম” ধর্মের অগ্ত লাম “বিশ্বাম়ঃত যাহারা ইস্লাঁম 
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(৬) 
“বিন? ও শবহ্থানী” প্ পুঙ্বোগ করিয়াছি । পাঠিক-পাঁঠিকাগণ একথা 
.শ্মর। রাখিবেন। 
'কার্বালা আমার সাহিত্যিক সাঁধনার প্রথম ফল। ইহাতে কোন 
ভুল কি ক্রুটা লক্ষিত হইলে পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা নিজ গুণে ক্ষমা 
করিবেন ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা! । ইতি-- 


নোয়াখালি, বিরান 
মাইজদী” আবদুল বালি । 
অগ্রহায়ণ ১৩৯৯ বাং 


দ্বিতীয় সংস্করণে, গ্রন্থকারের নিবেদন । 


বন্থ বৎসর পূর্বের কার্বালা”র গ্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়। দয়াময়ের 
করুণায় উহ। বঙ্গীয়-সাহিত্য-জগতে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে ও অনধিক 
এক বৎসর কালের মধোই তাহার মুদ্রিত সংখ্যাগুলি সমন্তই ফুরাইয় যাঁয়। 
কিন্তু তখন এনগণ্য-লেখকের জীবন-আোত ভিন্ন-খাতে প্রবাহিত হইয়। 
আমাকে দেশের রাজ-নৈতিক ও গাঁমাজিক-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত 
করাতে আমি “কার্বাল।” ও তাঁহার পুনঃ-মুদ্রাঞ্চনৈর কথা! একেবাঁরেই 
বিশ্বত হইয়। ছিলাম। এই কারণেই «কার্বালা” এতদিন প্রকাশিত হয় নাই। 
সম্প্রতি আমি বনু বন্ধু বান্ধবের বিশেষ-অন্গরোধে সত নিজের আস্তরিক- 
টানে, শ্বীয় জীবন-সন্ধ্যায় কার্বালাঃর এই নৃতন সংস্করণ প্রকাশে ব্রতী 
হইক্সাছি। কিন্তু অত্যন্ত ছুঃখ ও ছুর্ভাগোর কথ। এই যে, গর্ত এক বৎসর 
কালের ভিতরে আমার পরিবারে তিনটা অতি-প্রিয়'জীবের অকাল 
তিরোভাঁব ঘটায় আমি উপস্থিত সময়ে অত্যন্ত গভীর-শোঁক-সন্তপ্ত ও 
বিশেষ অন্ুস্থীবস্থাতেই আছি । সুতরাং এই দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থখানিকে 
শষ্টব-সম্পন্ন 'ও নির্দোষ-ভাবে মুদ্রিত করার আশা-পোঁধণ করিতে 


(৪) 


ছিলাম তাহা! পারিলাম না । আশাকরি সহদয়-পাঠক-পীঠিকাগণ এননন্ধে 
আমারযদি কোন ভুল ও ক্রুটী লক্ষ্যকরেন তবে তাহা নিজগুণে দয়াকরিয়া 
ক্ষমা] করতঃ বাধিত করিবে । 

এস্থলে আমি আন্তরিক কৃতন্রতার সহিত একথা উল্লেখ করিতেছি 
থে, প্রথম সংস্করণের “কারবাল।” পাঠে সন্থ্ হইয়! প্রাতংঃশ্মরণীয় কাপিম- 
বাজারাধিপতি পরলোক গত মহারাজা স্তার মণীন্দ্র চন্্র নন্দী বাহাদুর ; স্ৃত 
খানবাহাছুর ও নবাব বদরদ্ন হাঁয়দয় সাহেব ; কলিকাঁত। হাইকোর্টের 
বর্তমান ্বযোগা ও দেশ-বরণীয় স্বনাম-ধন্য জষ্টিস সভার মন্নথনাঁথ মুখোপাধ্যার 
মহোদয়; পাইকপাড়। রাঁজ-বংশোদ্থব মাননীয় কুমার অরুণ চক্র 
সিংহ বাহাদুর ৪ নোয়াখালী হরিনারাণ পুরের জনপ্রিয় ও মহামতি 
ভূম্যধিকা রী ধন্মর্ রাঁয় রাজকুমার দত্ত বাহাদুর প্রভৃতি মহাত্মাগণ উপযুক্ত 
আর্থিক-পুরস্কার দানে এঅধম লেখককে উৎদাহিত ও কৃতার্থ করিয়াছেন। 
এবং কাঁর্বালা”র বর্তমান-সংস্কঃণের মুদ্রাঙ্কনের সাহায্য-কল্পে, বঙ্গজননীর 
নুসস্তান ও নোক্লাখালী জেলার ভূতপূর্বব সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর 
মাননীক়্ টি, আই, এম্‌ নূরল্নবী চৌধুরী আই, সি, এস্‌ স্কোয়ার মহোদয় 
উপযুক্ত অর্থ-দানে আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। 
এই সমস্ত মাতৃভাষাল্গুরাগী ব্যক্তিগণমধ্যে, জীবিত মহাপ্রাণ বাক্তিবৃন্দকে 
ও মৃত মহাত্বাদের পরলোকগত আত্মাকে আমি গভীর শ্রন্ধারভাব জ্ঞাপন 
করিতেছি । পকলিকাতা-সেপ্টাল টেকৃসটুবুক কমিটী*  “কার্বালা' 
কাঁবাকে বঙ্গীয় বিগ্ধালয় সমূহের “প্রাইজ ও লাইব্রেরীবুক্* মনোনীত 
করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। এজন্য আমি উক্ত সমিতির 
কর্তৃপক্ষদিগকেও বিশেষরূপে ধন্ঠবাদ দিতেছি । সর্ধদাধারণের সুবিধার 
জন্ত কাপড়ের বাঁধাই বইয়ের মূল্য ১* পাঁচপিকা' স্থলে ৯২ একটাক! 
কর। হইল। 


গ্রাম সবজীপুর,- ] টার 


জিঃ নোরাখালী 
১*ই আশ্বিন ১৩৪২ বাং আন্দুললালি কিল 


এ 
আশীর্ববাদ-পত্র__ 

প্রথম সংস্করণের “কার্বালা কাবা” সম্বন্ধে রাঁশি রাশি প্রশংসা-পত্র 
পাওয়া গিয়াছে। এ সঙ্ন্ধীয় বঙ্গের বিখ্যাত বিখাত সাহিত্তা-দমালোচক ও 
বাঙ্গালা ইংরেজী সংবাদপত্র ও মাঁদিকপত্রের সমস্ত বিস্তারিত মমালোচন! 
এস্থলে বহু উদ্ধত করা সম্ভবপর নহে । এই জন্য পাঠকপাঠিকাগণের 
গোচরার্থে তন্মধ্য হইতে কিছু কিছু সমালোচনা যতদুর সম্ভব সংক্ষিপ্ত ভাবে 
উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। 


শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার সাহেবের পত্র,_ 
নং ০০৮ 
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(৬) 
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নিন ভি, এল্‌ » লস (১৩ই ফাল্গুন ১৩১৯ বাং) 


কার্বাল! কাব্য পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম । লেখকের লেখার 
তেজ আছে, ভাষার প্রাণ আছে, ছন্দ-বন্দে লাঁলিত্য আছে। বঙ্গ 
সাহিত্যে এ গ্রন্থের আঁদর হইবে ।” 


গশ্িত আম্মেত্দস্ল্দন্্ ভি্জ্বোদী (১৫ই মাঘ ১৩১৯) 


“কবি আবদুল বাঁরি রচিত “কীর্বালা” নামক গ্র্থ পাঠ করিয়। 
যারপর লাই গ্রীতিণাঁভ করিয়াছি । যে হৃদর-ভেদী-মহ্রমের ঘটনা এই 
আখ্যাপ্সিকার বিষয়, তাহা সর্কদেশে সর্বধুগেই কবিতার উত্ম হইয়া 
থাকিবে। বর্তমান লেখক বাপ্গাল৷ কবিতায় এই বিবরণ সংস্কলন করিয়া 
বাঙ্গাল সাহিতে;র এক অভাব মোচন করিয়াছেন । লেখকের বাঁজালা 
ভাষায় গ্রচুর অধিকার রহিয়াছে এবং কাঁবা রচনায়ও তিনি প্রচুর ক্ষমতাঁর 
৮১ পি) এনালা সাতিতা এই গানের আদর হইবে 1 


(৭) 


জস্িস্ স্যার গুকুদীস জন্দ্যোপীহ্যাম্্র 
(১০ই মাঘ ১৩১৯ বাং) 

“আপনার প্রেরিত “কা র্বালা” গ্রস্থখানি সাঁদরে গ্রহণ করিয়াছি এবং 
ধন্তবাদের সহিত তাহার প্রাপ্টি স্বীকার করিতেছি। গ্রস্থথানি পাঠ 
করিয়াছি এবং পাঁঠ করিয়া অতিশয় সগ্ধ্ট হইয়াছি। * * * * 

এই পুস্তকখানি পাঁঠ করিলে বাঙ্গালী মাত্রেই হৃদয় করুণ-রসে 
আইনত হইবে। পুস্তকের বিষয় যেমন করুণ-রপোন্দীপক ইহার ভাষাও 
তেমনি সরল ও সুমধুর । ইহাতে আপনি যে সমস্ত বৈদেশিক-শব্দ 
প্রয়োগ করিরাছেন, তাহারা যে যে অর্থ বোধক, ঠিক সেই সেই অর্থ 
বোধক অনেক শব্দের প্রতি-শন্দ বাঙ্গালা ভাষায় নল] থাকায় তাহার 
প্রয়োগ বাদাল৷ ভাষার পুষ্ট সাধন করিবে। * * * ঈ * 

এই কাঁবা-গ্রন্থথানি অব্ঠই বঙ্গ-নাহিতা-সমীজের সমাক্‌ সমাঁদর 
লাভ করিবে ।” 


হামহোপান্যাস্্র হব্প প্রসাদ শী সই ফান্ঠন ১৩১৯)-- 

“কবি আবদুল বাঁরি মহরমের বিষাদময় ঘটনাটি সুললিত ভীষায় ও 
অতি উদারতার সহিত তাহার নিখিত “কারবালা” গ্রন্থে গ্রথিত করিস! 
বঙ্গীয় পাঠকের বিশেষতঃ হিন্দুদের বিশেষ উপকার করিলেন। কেনন! 
বন্থুশত বৎসর পরেও কেন যে মুগলমানগণ মহরমের সময়ে এত গভীর 
শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পাড়ন তাহা হিন্দুরা এই মনোরম পুস্তক পাঠে 
বুঝিতে পাঁরিবেন। এই গ্রন্থথানি কবিত্বে পূর্ণ, পড়িতে বসিলে অনেক 
স্থানে আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়। কবির হৃদয় প্রশস্ত ও পবিত্র। 
আমি কবিকে আন্তরিক সাঁদর-সম্তাষণ জ্তীপন করিতেছি ।» 


€৮) 


তভীশচক্রর ল্বিদ্যাভুম্বন্প (অধ্যক্ষ মংস্কৃত কলেজ ৯:৮১৯১৩ইং) 

কবি আবছল বারি প্রণীত 'কার্বাঁল।? গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরম-গ্রীতি 
লাভ করিলাঁম। কার্বা'লা ইউক্রেটিণ নদীর তীরবর্তী একটা ক্ষুদ্র 
মরুভূমি ॥ মহরমের ঘটনা-স্থান বলিয়া এই মরুভূমি জগতের ইত্তিহাসে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শ্রীঘুক্জ আবদুল বারি সাহেব 'কার্বাঁলা” গ্রন্থ 
হহরমের ঘটনাটা অতি মধুরভাবে বিবৃত করিয়াছেন । গ্রন্থথাঁনি পাঠ করিয়! 
গ্রস্থকারকে মুসলমান বলিয়! সন্দেহ হয় লা । আমাদের মনে হয় তিনি 
একজন হিন্দু কবি। তাহার হৃদয়ে তাঁব আছে, লেখার প্রাণ আছে ও 
লেখনীতে তেলঃ আছে। এরপ মর্ধাশ-মবন্দর গ্রশ্থ বাঙ্গাল! ভীষাঁর অতি 
বিরল। কা'র্বালা গ্রন্থ, মুসলমাঁন-শীন্ত্র হইতে ভাব ও শব্দ দক্ধলন করিয়া 
বাঙ্গাল! ভাষার বিশেষ পরিপুষ্ট সাধন করিয়াছে । এই গ্রন্থথানি সাধারণে 
যখোচিত সমাদর লাভ করিবে সনেহ নাই |” 


রা 


"মন্নত্ত্রী হাল্ছেত্দূনাঁথ দত্ত (১ল] বৈশাখ ১৩২০১ 

“নবিনয় নিবেদন, আপনার কার্বালাকাব্য পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি 
লাভ করিয়াছি।  হাদেন হোদেনের বিবাদময়কাহিনী আপনি 
স্বললিতভাধাঁয় নিবদ করিয়া করুণ-রমের বিমল-ধারা প্রবাহিত 
করিয়াছেন। শুনিলাম এই আপনার প্রথম উগ্ঠম। প্রথম উদ্যমেই 
আপনি এতততুর. সফলতা লাভ করিয়াছেন। ইহাঁতে মনে হয়, কবিতা! 
দেবীর আপনার প্রতি বিশেষ করুণা আছে । আপনার ভাষা ও ভাব 
সুমাঞ্জিত এবং ছন্দের উপরে আপনার বেশ অধিকার আছে। ভগবান 
আঁপনাকে দীর্ঘজীবী করিয়া বাঙ্গালা ভাষার গৌর্ব-বৃদ্ধি করিতে 
নিম্বোজিত করুন ইহাই আমার প্রার্থনা ।” 


(৯) 
সাহিত্যাচাম্্য আক্ষম্মচতদ্র ন্পন্চান্ 
(২১শে ফাল্গুন ১৩১৯) 
প্গতকলা আপনার কার্বালা-কাঁধা পাই এবং গতকলাযই উহা 
পড়িয়া! শেষ করিয়াছি। আপনি বঙ্গ'ভাঁধায় একথানি চমতকাঁর করুণ- 
রসপূর্ণ-কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, আপনাকে মর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ 
দিতেছি ।” 


সিমি জ্ুক্টেত্দর্তত্দর্ সমাজগ্তি-- 
(সাহিতা-দম্পাদক, ১৮ই চৈত্র ১৩১৯) 

“আপনার “কার্বালা” কাবাখানি পড়িয়া আনন্দ লাঁভ করিয়াছি! 
বিষয়-গৌরবে 'ও কবি্ব-সৌনদর্ষ্য-কার্বালা মনোরম হইস্কাছে। মদ্লেম- 
পুরাণের এই করুণ-রসাত্মবক কািনীটি আপনি পর্ব সাধারণের অধিগম্য 
করিয়া বঙগবালীর কৃতজ্ঞতা ভাঁজন হইয়াছেন । আপনার সাহিত্য-সাঁধনা 
সফল হউক ইহাই আমার আন্তরিক কাঁমন1।% 


ভাক্তশন- ল্লান্স ছুলীলাল বস লাহালুর 
(১৫ই বৈশাখ ১৩২৯) 

"আবছুল বারি সাঁতেৰ প্রীত *কার্বাঁল! কাব্য? পড়িয়! অতি সন্থষ্ট 
হইলাম । গ্রন্থকাঁর এই করিত্বপূর্ণ পুস্তকথানি, অতি উদারও নিরপেক্ষ 
ভাবে, হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর পাঠকেরই উপযোগী ভাব ও ভাঁষা়্ 
প্রণয়ন করিয়াছেন । পুস্তকখাঁনির ভিতরে একটা উন্নত-আ'দর্শ ও করুণ 
রসের ক্রোত প্রবাহিত থাকিয়া আঁলোচা বিষয়টাকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী 
করিয়া তুলিয়াছে । এ পুস্তক পাঠে সাধারণ হিন্দু পাঠক ও যথেষ্ট উপরূত 
হইবেন । আমি গ্রন্থকাঁরের মঙ্গল কাঁমনা করিতেছি ।” 


(১৯) 


জষ্টিসস সান্রদাচক্রণ নিত্র (১৯শে মাঘ ১৩১৯ )-_ 


“কার্বালা-কাবা* পড়িয়া অতিশয় সন্থ্ট হইয়াছি। আপনি এই 
গ্রন্থে উচ্চশ্রেণীর কবি-প্রতিভার পরিচগ দিয়াছেন আঁমাঁর পরিবারের 
মহিলারাও এই গ্রন্থ পাঠে অতি সন্থষ্ট হইয়াছেন। গ্রন্থথানি টেক্সট-বুক 
কগিটাতে পাঠাইলাম। আশার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবেন |” 


রেভিনিউ বোর্ডের ভূতপূর্ধব মেম্বার মাননীয় 
জে, এন্‌, গুপ্ত আই, সি, এস্‌__ 
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(১১) 


চক্র শেখ ম্ুখ্োৌপাধ্যাস্র 
(*উদ্থাস্তপ্রেম” প্রণেতা ১৯শে ভাদ্র ১৩২০) 
“কবি সাহেব ! 
আপনার পকার্বালা* নাঁমক কাব্য গ্রন্থথাঁনি কয়েকদিন পূর্বে 
পাইয়াছি। পুস্তকখাঁনি পাঠ করিয়া অতান্ত গ্রীতি লাভ করিলাম 
কারবালা ক্ষেত্রে যে দুর্ঘটনা ঘটয়।ছিল, তেমন হ্ৃদয-বিদারকঘটন! 
জগতের ইতিহাসে অতি অল্পই আঁছে। সেই মর্খাস্তিক কাহিনী আপনি 
অতি সুন্দরভাষান্ন ও সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত বিবৃত করিয়াছেন। 
আপনার পুস্তক অতি উপাদের ও সুপাঠা হইয়াছে। জনসমাঁজে এ 
গ্রন্থের খুব সমাদর হইবে ইস্লাম ধর্খের মূলতবগুলি আপনি যেরূপ 
ধীর ও উদ্রারভাবে বিবৃত করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত গুদয়গ্রীহী ও সর্ব 
সম্প্রদায়েরই উপভোগ্য হইয়াছে । আমার সাঁদর সম্ভাষণ জানিবেন ' 


“নুল্‌ লুলে ক্ুহিস োজাশ্মেল হক 
€১৩ই জ্যেষ্ঠ ১৩২০) 


"আপনার কার্বালা-কাবা পাইয়া ও পড়ি সন্তুষ্ট হইলাম। 
মহরমের ঘটন! অবলম্বনে আপনি নুন্দর রূপেও কবিত্ব-পূর্ণভীযায় 
পকার্বালা কাব্য” লিখিরা ও প্রকাশ করিয়া বঙ্গ-সাঁহিত্যের খুব মনৃদ্ধি 
বর্ধন করিলেন। আমি মহররমের ব্যাপার অবলম্বনে “কার্রালা-তরঙ্গ” নামে 
এক খানি গ্র্থ রচনার আয়োজন করিয়াছিলাম | আপনার “কার্বালা 
কাব্য” প্রকাশিত হওয়ার। আমি আমার সেই গ্রন্থ প্রকাঁশ করা আর 
আবশ্যক মনে করি না। আপনি আমার ভালবাপা জালিবেন 1৮ 


(১৩) 


আাননল্দল্লাজাব্র (লা ফান্তুণ ১৩১৯) 
পকার্বালা।--আবছল বারি প্রণীত কাঁধ্গগ্রস্থ।............... এসিয়া 
মাইলরের ইউফ্রেটিশনদীর নিকটবর্তী কারবালা নামক স্থানে দামেস্ক- 
সমাট এজিদের কুমন্ত্রণা় ও নিদারণ-ছলনায় এমান হোসেনকে নিহত 
করা হয়। গ্রস্থকার সেই . ভীষণ-ঘটনা! অবলগ্বনে এই গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছেন। কার্বালা নান স্মরণ করিলেই মুদলমানগণের হৃদয় শোকে 
অবদন্ন হইয়া পড়ে, বিষাদের অশ্রলহরী অনিব!ধ্য হইয়া পড়ে। কেবল 
মুলমান বলিয়! নহে, এই ভীষণ শোঁকোদ্দীপক বু্তান্ত যিনি পাঠ করেন 
অথবা শ্রবণ করেন, তীহারই হয় মন্্ান্তিক-শোকাঁনলে দগ্ধ হয়। 
্ন্থকারের এই করুণ-কাব্যের লিপি নৈপুণ্যে ভাবযোজনার সুকৌশলে 
এবং প্রকৃত ঘটনার স্বাভাবিক করুণ-প্রবাহে বঙ্গভাষায় এই কাব্যখানি 
অতীব আদরণীয় হইবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস 1৮,০০৮ 
এই গ্রন্থে ভাষা-বিভব-কল্পনা-গৌরব এবং রমপূর্ণভাঁব দমাবেশ 
যথেষ্ঠরূপেই পরিলঙ্ষিত হয় | এই গ্রন্থ গ্রশ্থকাঁর তাহার কৰি-প্রতিভাঁর 
যথেষ্ঠ পরিচয় দি্াছেন।............,- 


দৈনিক “নাম্্রক্ষে অর্গািকড়ি হন্দ্যোস্পাধ্যাস্ 
(১১ই ভাদ্র ১৩২০) 

পকার্বালী............ আমরা এই কাবা গ্রস্থথানি আগা গোড়াই 
পড়িয়াছি। এমন সরল সৌজীভাষায় করুণ-রসের বিকাশ আমরা খুব 
অল্প কাঁবাগ্রসন্থেই পাইফ্জাছ। লেখক দিদ্ধ-কবি, খাটি বাঙ্গ'লার খাঁটি 
করি. ৩০৭ কবি আবদুল বাঁরিকে এই গ্রন্থের জন্ত আমরা 
ধন্যবাদ দিতেছি । তিনি চিরজীবী হউন এবং এমনি গিঠাভাবে ষাহিত্য সের! 
করিতে থাকুন ৮০১০৭০১০৮০৪০০৭৪১ 


(১৪) 


লরস্মঙ্মতী (১২ই ফাল্গুণ ১৩১৯ )- 


“কার্বালা। আলোচ্য গ্রন্থখানি কাঁবাগ্রন্থ । কারবালার উপাখ্যান, 
ইততিহাপাভিন্ঞ বাক্তি ঘাত্রই অবগত আঁছেন। গ্রন্থকার কবি আবছশ 
বারি অতি সুন্দর ও মর্ম্পণিনী-ভাঁধার সুললিত ছন্দে এই কাঁবযখানি 
রচনা করিয়াছেন এই গ্রস্থধানিতে গ্রন্থকার অপূর্ধ কৰি-প্রতিভার 
পরিচয় প্রদান করিয্মাছেন। পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে গ্রন্থথানি 
অসমাপ্তরাথা! যায় না। গ্রশ্থখীনি করুণরসপ্রধান। পাঠ করিতে 
করিতে গ্রন্থ অনেক স্থলে আমীদের অশ্রসক্ত হইয়াছে। গ্রস্থকার 
মুসমমান। তিনি বাঙ্গাল! ভাষায় যে প্রগাড়-ব্ুৎপত্তি একাশ করিয়াছেন 
তাহাতে তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকা যায় না। গ্রস্থকারের 
কবি শক্তি যেমন অসাধারণ, তাহার বিনদও তেমন চিন্তা-কর্ষক। হিন্দু 
মুদলমাঁন মকলেরই এই গ্রস্থানি পাঠ করা কর্তব্য । বড়াল কবির “এষা” 
ভিন্ন এন্দপ স্ুলিখিত কাবা ইদানাং অতি অব্লই প্রকাশিত হইয়াছে ।” 


বে্ছলী 
78397082518, 
34713. 
110000125 
পুত ও & 0০০01102105 তত ০৫৭] 21, 2075 
হাত) জান ]০নিওযঞ হেড 01 [01)0807 09 
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701, ০2192], 61109 000 70099 2130 ০07 8117025, 


(১৫) 


২নগ্জীত্বন্নী (১৭ই মাঘ ১৩১৯) 
কারবার! ৮ সর্গে সমাপ্ত কাব্য্রস্থ। হাগেন হোসেনের বিষাঁদপূর্ণ 
কাহিনী লইয়া একাধিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে । মৌলবী আবদুল বারি 
এই প্রতিহাসিক ঘটলাটীকে ভাঁষার গান্ভীর্য্যে ও তেজন্বিতায় অতি 
মশস্পিশশী করিয়া তুধিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়! হৃদয় বীরত্ব-গৌরবে 
পুর্ণ হইয়া উঠে। বাহারা মুসলমানের গৌরব-কাহিনী পাঠ করিয়া হাদয় 
সবল করিতে চাহেন, তাহারা এই গ্রন্থথানি অবগ্ঠ পাঠ করিব্নে।” 


বজ্ষলাষ্পী (১২ই মাঘ ১৩১৯) 
“কার্বালা -শ্রীযুক্ত আবদুল বারি প্রণীত ।৮........... ..... 


ইহা! এক খানি স্ুলিখিত বাঙ্গলা বিয্লোগান্ত কাবা, বলাই বাহুল্য, 
ইহাকরুণ-রস পুর্ণ । » ৬ * * +% 4 ৬ * ধর্শের হিদাবে ইহা মুসলমান 
মাত্রেরই পাঠা, আর সাভিতোর হিসাবে সর্ব ধর্মারই পাঁঠা | বিষয়ের ভারে 
এবং বর্ণনার ধারে অনেক স্তনে চক্ষুর জল সংবরণ করিতে পারা যাঁর না। 
কবিত্বের বিকাশ সর্বত্র ই)” 


ও্রননাঁজলী (বৈশাখ, ১৩২০) 


কারবালা, মহবমের প্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বনে রচিত এক খাঁনি কাব্য। 
আঁটটি সর্গে ইহা পরি সমাপ্ত। এই আটটি সর্ের প্রত্যেকটাই লেখকের 
উদার মত ধর্ম-প্রাণতাঁর উজ্জন নিদর্শন । কাঁবাঁশে ভাব, ভাষা ও 
ছনের দিক দিয়া গ্রন্থ খানি ত্রুটি হীন লা হইলেও ইহার মধ্যে 
করুণ-রসের অবতারনীয় ওন্থকারের চেষ্টা সার্থক হইয়াছে ।৮ ₹ ৯৪ %% 


(১৬) 


োস্ুক্পেমম হিট (১৮ই ১৩১৯) 

একার্বালা। কবি আবছুল বারি প্রণীত”............ 

বিখাতি মহরম পন্দের *কাঁর্বালার* ঘটন। অবলম্থনে এই সুন্দর 
কাবাখানি লিখিত হইয়াছে । ইহা পাঠ করিয়া আমরা বাস্তবিকই মুগ্ধ 
হইয়াছি। এরূপ সর্বাংশ সুন্দর কবিতাঁয় মুদলমানী বিষয়াদি গ্রহকারে 
প্রকাশিত হইলে মুসলমান সমাজে বঙ্গ সাহিত্যের প্রচার যে বৃদ্ধি হইবে 
তাহীতে কোন সন্দেহ নাই। প্রত্যেক বঙগ-সাহিত্যান্থিবাগী মুসলমান 
ভ্রীতার এই গ্রন্থথানি একবার পাঠ করিয়া দেখ! কর্তবা।” 


ইসলাস্ম লতি (১৩ই ভাদ্র ৯৩২৯) 


কার্বালা,_্রীযুক্ত আবছুলবারি প্রণীত। নোগাখালী যাঁইজদী 
কইতে গ্রস্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ইহা এক খানি কাব্য গ্রস্থ। যে ঘটন! 
অলোচনা ও পাঠ করিতে বদিলে মোস্লেম নর নাঁরীর হৃদয় তক্্রী-- 
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতে চাঁয়, যে শৌকবহ ঘটনা জগতের মোস্লেম ইতিহাসে 
একটা মাত্রই খু্িয়া পাওয়! যায়, সেই নবীবংশের প্রতি, মহ! পুরুষ 
মোহম্মদের (দং) প্রিয়তমা কন্তা। ফাতেমার গভজাত পুত্ররত্ের প্রতি 
তৎ কালীন দামেম্ব-সম্ট এজিদ যে অমানুষিক অত্যাচার করেন 
ছোট এমা হোসেন (বাং শহিদ পধ্যন্ত সমস্ত ঘটন। ইহাতে সন্গিবেশিত 
হইয়াছে। গ্রন্থকার যদিও নবীন কবি. , সাহিত্য ক্ষেত্রে যদিও এই তাহার 
প্রথম প্রবেশ, তথাপি তাহার সরল, ও প্রাণ-স্পর্শী কবিতা মালাক়্ 
প্রত্যেক মোস্‌্লেম সন্তানের প্রাণ কীদাইতে পারিবে ইহাই আমাদের 
বিশ্বাস ।* 


সুচী 


বিভাগ ব্ষিয় পৃষ্ঠা 

প্রথম সর্গ_ প্রার্থনা, 

কার্বালা ক্ষেত্র । ** :* ১৫ 
দ্বিতীয় জর্গ-_কারবাঁল! প্রান্তর, এমাম শিবির । 

এমান ও কুফাঁর দূত । মর ৬৩৩ 
তৃতীয় সর্গ--কারবালা প্রান্তর, এজিদ শিবির । 

সেনাপতি ওমর ও সীমারের কথোপকথন 1 ৩৯৪৪ 
চতুর্থ সর্গ-_কার্বালা প্রান্তর, এমাম শিবির। 

এমাম ও তাহার সহধন্িণী সাহার বাহ্থু। *** ৪৫--৬০ 
পঞ্চম সর্গ-কার্বালা প্রান্তর, এমাঁম শিবিরে রম্্রণা-মজ্লিপ। 

দামেস্ক মন্ত্রীর পত্র ও কর্তব/ অবধারণ। .** ৬১৮৮ 
ষষ্ঠ সর্গ--বিদায় ঃ ৫ ৮৯--৯৮ 
অপগ্তম সর্গ-মহাশ্মশান 5 225 ৯৯১০৫ 


অষ্টম সর্গ-আজমৎ দর্ না? ন ১০৬ 


কার্বাল। 


প্রথম সর্গ 
্ার্থন! 

বিতর করুণা, এই দাঁনহীনে মঙ্গল-অ[লঘ় জগত-পতি ! 
তোদারি এশ্বধ্য সৌর-চরাচর, তুমি দয়াময় সবার গতি ! 
দাও নবব্ল অধম-সন্তানে, ওহে অকুরন্তশক্তির খনি ! 
দাও এ দানের হদগ়-মাঝ|রে হে দীন্দয়াল কবিত্ব মণি! 
নিয়ত অন্তরে একামনা। মোর বঙ্গ মাতৃভাঁষে করুণ-গানে 
গাহি “কারবালা” বিষাদের গান জাগা"ন বেদন। পাঙ্গালী-গ্রাণে ! 
বল দয়াময় এ জশ। কি মোর আংশতঃ সফল হবে কি কভু ? 





উ্তাল-তরঙ্গ-চর্লন্য-স।গর তরিতে ভেলায় পারিব প্রভু ? 

আগি সুঢ়ঘতি, অযোগা, অক্ষম কবির আসনে বসিতে চাই; 
চাহি বশোরত্থে ভূষিতে ললাট অথচ সম্বল কিছুই নাই ! 
সথমধুরভ।বী করীমধুসুদন”, “হেমনবীনাদি” নে বঙ্গে ধীরে 
ঢাঁলিয়ে মধুর কবিত্ব-প্রবাহ ভাসাইলা দেশ আনন্দ-শীরে ! 

ঘে বঙ্গ-সাহিত্য-রন্য-কাব্োগ্ভান প্রনিত তীদের ললিত-তাঁনে, 
হবে কি“গৌলজার”সে কাব্য-কানন এ বলিভুকের নীরস-গানে ? 
যে দেশে ভারত কবিব্ব-মীধুর্যে করিলা বিমুগ্ধ মানবমন, 

তথ! মোর এই “কার্বাঁলা” সঙ্গীতে গলিবে কি রসে পাঠিকগণ ? 








কার্বাল! ২ 
যে পুণ্য-এসিয়া কবিত্বের ভূমি, ফেরদৌসী, সাদি, বাল্যিকী খষি, 
কৰি কালিদাস, ভবভৃতি, ব্যাস ছড়াইলা! সুধা কবিত্ব-রাশি ! 
সেই মহাভূমে এ ক্ষীণ-প্রয়াপ হইবে সফল আশা কি হয়? 
অতি আদরের “কার্বাঁলা”য় মৌর নিবেকি আদরি শিক্ষিত চয়? 
জানি গগনের নক্ষত্র নিক্র, জানি সাগরের প্রবাহ-চয় 

করিতে গণনা, রাখিতে ধরিয়া মীনব-শকতি পরাস্ত হয় ! 

মাঁনৰ হইয়া চন্দ্রম। যেমন লাভকর কভু সম্ভব নয়, 

পৃদব্রজে যথা উন্নত-পর্ববত আঁরোহিতে পঙ্গু অক্ষম হয় 1 
তেমন দুরাশী এ সংকল্প মোর, জানি এ বিষয়ে অযোগ্য আমি 
কিন্তু ক্ষম হ'তে বল কতক্ষণ, দাঁসে দয়। প্রভূ করিলে তুমি ? 
করুণায় তব এমর-জগতে অসম্ভব প্রভে। কি আছে কাজ? 

কত দীনমুঢ় দয়াবলে তব হ'তেছে পুজিত ধরার মাঝ ! 
অক্ষয়-ভাগার তোমারি বিধাত ক্র দাঁসে বিন্দুকরুণা দান! 
এই পকার্বালা”র প্রতি রম্ধে, রঙ্ধে, ফুটুক হে দেব বিষাদ-তান ! 
বিশ্ব-প্রেমময়-নবী মোহাম্মদ প্রিয়তম তীর সম্ভতি গণে 
ভীষণ-পীড়নে কার্বালাপ্রান্তরে বধিল এজিদ অধম্্রণে। 

সেই শোকাবহ বিষাদ-সজীত শুনাইব মোর স্বদেশি গণে 
শোঁক-অঞ্র মম হৃদয় খুলিয়ে মিলাব তীদের অশ্রুর সনে ! 

নহি কবি আমি কি গাহিব শীত ? তাল-মান জ্ঞান আমার নাই! 
আছে শুধু মোর হৃদয়ে উচ্ছাস ক্ষীণ-কণ্টে গান শুনা'তে চাই! 
পাইয়ে আঘাত হৃদি-আন্তস্থলে কাদে বদি কেহ করুণ-স্বরে, 
হলেও অশ্রীব্য সে বিল'প তার, দীড়াঁয়ে ক্ষণেক শুনে না নরে 2 


কুহরে কৌকিল সুললিত রাগে, বায়সেও গাঁয় বিকট-রবে ; 
কবি মিগ্রিকণে গাইছে মধুর, ভাঙ্গ-স্থুরে গাই আমিও তবে ! 
€কোথ লো কল্পনে বসগো৷ আমার পাঁতিয়ে আসন হৃদয়-মাঝ ; 
নব নব রসে, নব-ভাব, ছন্দে পারি যেন ভাষা সাজাতে আজ ! 
ওগো বঙ্গময়ী মাতৃভাষা মোর, কর দীনে এই আশীষ দান; 
তোমার গৌরব করিতে বদ্ধন পারি যেন আমি সঁপিতে প্রাণ! 
যে দেশের ভূমে লভেছি জনম, দেহ পুষ্ট ধার সমীরে, জলে, 

সে দেশ-ভাষাকে ভুগলে ডাকিব কি, বিমাতারে মোর জননী বলে ? 
ভকতি-কুস্থুমে, একা গ্র-সাধনে না করিয়ে মাতৃভাষার সেবা! 
স্থবিশাল ভবে বল কোন্‌ জাতি উন্নতি কখন লভিছে কেবা ? 
দয়াময় এই শেষ-আকিঞ্চন, বর্ষ এ করুণা দাসের পরে,_- 
গারি যেন প্রত রচিতে “কারবালা” বঙ্গ-মাতৃভাষে তোমার বরে ! 
পর্ণ কর তবে পূর্ণ কর ধাতা সম-বেদনায় সবার প্রাণ,__ 

হিন্দু মুসলমান শুনুক সকলে “কার্বালা”র এই বিষাঁদ-গাঁন। 
আমার ক্রন্দনে কাঁদিলে সকলে অধীরে বিপন্ন-মানব দুখে, 
বিশ্বপ্রেমে হ'লে দীক্ষিত বাঙ্গালী মরিতে পারিব পরম-ন্ুখে। 


কার্বালাক্ষেত্র 
অই ইরাকের ভয়ঙ্কর-মরু, দিগন্ত-বিস্তৃত ভীষণ-স্থানি ! 
অগ্নিরাশ্ি যেন ছুলে বালুকণা নিরখিলে হয় স্তস্তিত প্রাণ ! 
শী শ। বহিছে তপ্ত-সমীরণ, কত তীক্ষু, তীব্র উত্তাপ তাঁর ঃ 
নাহি সেথা ছায়া, নাহি পশু, পক্ষী, ধু ধূ ধু প্রান্তর নাহিক পার! 


কার্বালা ৪ 
উদ্লিতি 


কিশুল্ষ, উত্তপ্ত, ভয়ীবহস্থান, মার্ভশু-কিরণ কি ভাল প্রদ ! 
নাহি তথা বিন্দু জীমূত-বর্ষণ, নাই নদ, নদী, তড়াগ, হদ ! 
এই বিশ্বখ্যাত ভীষণ-কারবাঁল', অই দুরে তার ফোরাতনদী, 
বিশ্বনর-ত্রাস, বিকট-দর্শন, সীমাহীন-মাঠ নাহি অবধি ! 

নাই মরগান সে বালুক! মাঝে, নাছি ছাঁয়াসিগ্ক বিউপী ১য়, 
নাই অন্য-তরু, মরু-স্বাভাবিক অত্যল্প খঙ্গর লক্ষিত হয়! 
কিন্ত কি আশ্চর্য্য এ বিকট-স্থানে অগণ্য-শিবির যাইছে দেখা, 
যেমন্‌ সিন্ধুর ফেন-পুগ্টময় ধবল-উ-্তাল-লহরী রেখ! ! 
বনদুর ব্যাপী অসংখ্য শিবির শোভিছে বিরাট মরুর বুকে, 

কত স্থুয্ঘায় সেজেছে কার্বালা। ঘেন ফুলহার পরিয়ে সুখে ! 

যেই ভয়ঙ্কর, ভাষণ-মরুতে মানুষ ভয়েতে যায় না ক, 

সে প্রান্তরে আঁজি যায় কেন দেখ(সাঁরি সারি, সারিঃবিরাট তাবু! 
একি চমশুকার, অপুর্ব-ঘটনা, সত্যই শিবির অইত অই ! 

এসহে প্ঠিক অশ্রসরি মোর! এই কি ব্যাপার জানিয়ে লই 

হের হের অই শিবিরের মাঝে, রয়েছে যে কত অসংখ্য-জন,- 
কত নর, নারী, বাল, বুদ্ধ, যুবা, ছোট-বড় কত বালকগণ ! 
শিবিরে গর্দভ, উদ্লু, অশ্ব, মেব, গলপালা পশু রয়েছে শত, 

হংস, নখারুধ, বিবিধ-বিহজ অব্যক্ত-নিনাঁদ করিছে কত 
কোঁরাণ-আ বৃত্তি, “আজান” আরাবে নিজ্ভন-কার্বলা জীবন্ত আজ 
বুঝিলান ঠিক মোস্লেম ইহারা কিন্তু কেন হেন মলিন-সাজ ৯ 
খেলেন! শিবিরে আনন্দ-লহঙ্রী, নাহি কেন কারো বদনে হাসি, 
কেনই এসব নর্নারী-মুখ ঢেকেছে বিষাদ-কালিমারাশি ? 











| শু 


চিনেছি দেখিয়ে তাবুর গঠন, আরবের লোক ইহার! ঠিক্‌, 
পর্দা-আবরিত, সে প্রতি-শিবিরে ছুলে দ্বারে দ্বারে সুরম্য-চিক্‌ ! 
দৃঢ়, বলিষ্ঠ পুরুঘ সকল কিন্তু যোদ্ধাবোধ হয় না সবে, 
হইলে যুদ্ধার্থী, সঙ্গে শিশু, নারী, গ্হদ্রব্যরাজি কি হেতু তবে ? 
তাহ'লে রহিত সমর-সন্তার, বিপুলরসদ, অঙ্কের স্তুপ 
হইলে বণিক রহিত নিশ্চয় পণ্যদ্রবারাজি বিবিধ রূপ! 
অভ্রান্ত-যাত্রিক হইলে ইহার! নিশ্চয় এখানে না! রহি সবে, 
ফোরাত-বেলায়, “মঞ্জিল মোকামেশগিয়া সুখে এরা রহিত তবে ! 
তবে কি ইহার পথস্রান্ত যাত্রী, না পারি করিতে গন্তব্-স্থির, 
ফেলিয়ে শিবির মরুর মাঝেতে, ঘুরিছে অন্বেষি পানীয় নীর ? 
একি হেরি আহা, অই কে শিবিরে, সস্তিজে বিকার নাইত মোর ? 
তগ্ত-বালু পানে মাহিয়াত মম, গড়েনি নয়নে তিমির ঘোর ? 
আাঘিত জাগ্রত ? নিদ্রিত ত নহি? নহেত এসব মায়ার-বাঁজী ? 
নহে মরীচিকা, কুহক-দর্শন অইখে শোভিছে শিবির রাজি ? 
নাই যদি মোর মস্তিক্ষ-বিকৃতি, নয়নের ধা, ধা, বিকার ঘোর, 
অইত শিবিরে এমাম হোসেন, পুচিল এখন সংশয় মোর! 
ধশনিবী মন্তর্কার স্লেহের দৌহিত্র, ধন্ধাত্ব। আলীর সুযোগান্থত, 
কেন হেথা ভিপি জনমে বাহার হয়েছে আরব গৌরব-পুত ? 
অই যে সঙ্গীয় লোকজন তার, বালক, রমণী, পুরুষজন 
কে ইহারা সবে, কেনইব| এ'থা, এস জেনে লই গাঠকগণ ! 

















দ্বিতীয় সর্গ 


কার্বাল। প্রান্তর” _এমাম শিবির । 
একমাস ও কুফা দুত। 

“কাঁর্বালা'-মরুর মাঝে শিবির-ভিতরে 
«এমাম হোসেন মগ্ন গভীর-চিন্তায় ? 
অতীতের কত-স্মৃতি উদ্দিয়ে অন্তরে 
দহিছে হৃদয় তাঁর বিষম-ব্যথায়! 
বিগত-ঘটন। সব হইয়ে-স্মরণ 
মুকুর-বিশ্থিতপূর্ণ-প্রতিবিহ্বপ্রায়_- 

ফুটিল মানসপটে, পাইয়ে বেদন 

হৃদয়ের অন্তস্তলে, বসিলা শয্যায় ! 
নির্বরিণী মত ছাঁয়! প্রবল-গতিতে 
ছুটিল হৃদয়স্থিত সেই ব্যথারাশি, 
বিষাঁদ-অন্তরে বীর আপনা হইতে 
কৃহিতে লাগিল! গত কাহিনী-প্রকীশি ;-_ 
“অদূর-অতীত কালে হায় এ আরব, 
ছিল কি ভীষণ-স্থান ধরণী-ভিতরে ; 

কি দুর্নীতিপরায়ণ ছিল লোক সব, 
স্মরিতে আজিও তাঁহা শরীর শিহরে ! 
যে আরব-সিন্ধু আজ নির্ববাত-জলধি, 


বা 

ছিল কত ব্যভিচার, ছিল না! অবধি, 
নাহি ছিপ নিরাপদ ধন, পদ, মান” ! 
“নারীর সতীত্বরত্ব, কামুক-তক্করে 
হরিত নির্ভয়ে নিত্য, ললনা নিয়ত 
গৃহদ্রব্য-চয়সনে একইপ্রকারে 
হ'ত অধিকারম্বত্থে অজ্জিত, বঙ্জিত” ! 
“ছিল লোক উশৃঙ্খল, কলহুপ্রবণ,-_ 
রেষারেষি, রক্তারক্তি করিত সতত, 
অবাধে দেশেতে নিত্য চলিত লুণ্টন,-_ 
দুর্বল, নিরীহ যত ছিল সশস্কিত” ! 
“সমর, রমণী, সুরা ছিল কাম্য-সার,_- 
করিত মুবক এই ব্রিশক্তি-সাধন! ; 
উচ্চ লক্ষ্য, দিব্য-জ্ঞান, নাহি ছিল কার, 
ছিল আরবের হায় কি ঘোঁর-লাগ্থনা” | 
প্রিকৃত সাধনাপথ সবে তাঁর! ভুলি 
করিত বহুল জড়পদার্থ-অর্চনা, 
দেবপ্রীতি-কল্পে সদ দিত নরবলি, 
পরম-পিতাঁর নাহি করিত সাঁধনা” ! 
“ছিল মিথ্যা, বঞ্চনা অের ভূষণ, 
দাসক্রপ্রথার দ্বপ্য-প।শব-পীড়নে-_ 
থর খর করি দেশ কীপিত সঘন ১ 

' শগাল ককর, জ্ঞান চিল দাসগাণে ॥ 


“আরব ভূমির এই বিপদকল্লোলে 
পাশবিক-পাপআ্োতি করিতে বারণ, 
ভাঁসাইতে বিশ্বধাম আনন্দ-হিল্লোলে, 
ছড়াতে পাঁপান্ধ-ভবে থরমকিরণ” !- 
নউদ্তাসিতে বিশ্বভূমি সরগ-বিভাঁয়, 
সপ্ভীবিতে নবাঁলোকে পতিত মানবে, 
অবনত-জাঁতি, দেশ রক্ষিতে ধরায় 
পড়িল জ্যোতিষ এক মোহন্ধ-আরবে” ! 
“সেই মহাপুণ্যজ্যোতি-নবী মোহাঙগদ 
জগতের ভক্তি, শ্রদ্ধা, গৌরবের ধন, 
নাশিতে ধরার ভার, অধন্মম, আপদ 
লভিল। আর্বভভূমে পবিত্রজীবন” ! 
দয়, সাম্য, ভ্রাতৃভাব, অপূর্বব-বিশ্বীসে, 
একেশ্বর-বাদিভার মধুর-ঝঙ্কীরেত 
বিক্ষুব্*-আরবে প্রেম, শান্তির বাতাসে 
সে মহামানব মুগ্ধ করিল সবারে ! 
“ঘোধিল! জলদন্সরে বিশ্বাসিপ্রবর৮ 
“উপাস্য ধরণীতলে শধু নিরপ্রন, 
নহে কেহ লু, গরু তুল্য সব নর»” 


মিরা র্ররালিজা রানি. লে ২০ র নল নর 


নবী*প্রচারিত সত্য-ইস্লাম-স্ধয়৮- 

বিশ্বাস, একতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্বপ্রভাবে, 
বিশ্বজয়ী-ত্যাঁগ, ক্ষম, প্রেমের ধারার 

করিল স্ুলিদ্ধ, তৃপ্ত, তাপিত-মানৰে ! 

সত্য ও অসত্য মাঝে, আলোক-আধারে, 
বাজিল অবশ্য ছন্দ, নল: ঘটনা, 

বিমল ইস্লাম-জ্যোতি নাশি পাপাঁধারে 

করিল আনন্দে বিশে বিজয়-ঘোষণা” ! 
“ইস্লামের খরজোতে নিল ভাঁসাইয়া 
দুরনীতি, গাপ্ণচার আরব ভূমির ; 

ছিন্ন ভিন্ন-মহাভুনি বৈষম্য-ভুলিয়। 

ভক্তি-ভরে পদে ভার নোয়াইল শির” [ 

“যে ইস্লামনবতরু আরব-উদ্ভানে 

কাঁঞ্চে, শাখা, পত্রে, আজি হ'তেছে শোভিত 
ঢেকে সে একদা বিশ্ব শান্তি-ছায়াদানে 
করিবে কলুয-দগ্ধ ধরা শীতলিত” । 

“সে ইস্লাম-গ্রচারক নাছি ভূমণ্ডলে, 
নাহি তার অনুগানী শিথ্ুচতুষ্টয় ; 
স্থাপি মহাধশ্মর!জ্য বিশ্বাসের বলে 
করেছে অনন্তধাত্র। তীর। সমুদয়” ! 
“কি আশ্তর্য সময়ের ক্রমবিবর্তন, 

















কে বলিবে কি ঘটন! ঘটিবে কখন 1_- 
ভাঁবী-কীল-পটে কিব! রয়েছে চিত্রিত” £ 
“জীবননাট্যের প্রতি ঘটনা, অধ্যায়৮_+ 
সুশ্মন-ভাঁবে বিশ্লেষিলে হয় কত জ্ঞান, 
দেবতা, অস্থুর লোক মুহূর্তে ধরায়, 
সংসার ক্ষণেকে স্বর্গ, নরক-সমান” ! 
“শ্রফটার অচিন্তয-স্থষ্টি করিলে দর্শন 
খেলে কত ভাবরাজি হৃদয়-কন্দরে ! 
কি বিচিত্র, মায়াময় ধরা-কুগ্তবন, 
ভাবিলে বিমুগ্ধ হ'য়ে ভাবুক শিহরে” ! 
“আঁছুক বিশীল-স্থগ্রি, মৌর কর্্মপটে_ 
কত তব, কত দৃশ্থ হ'তেছে চিত্রিত ; 
আমি অভিনেতা বিশ্ব-দর্শকনিকটে 

ক্রি প্রতিদিন কত দৃশ্য অভিনীত” ! 
প্রছুলের প্রিয়-কন্া *ফাঁতেমা জৌহরা, 
গুণবতী, সাধবী, সতী, জননী আমীর, 
পিতা ধন্মবীর 'আলী? ভকতি-ফোয়ারা, 
সে শ্রদ্ধেয় গুরুজন নাহি আজি আর” ! 
*পোয়েছি কৈশোর, বাঁল্যে কি সোহাগ, মায়া, 
প্রতিবেশী আত্মীয়ের সাদর যতন ; 

ভাসে মনে গতন্মৃতি, সে সুখের ছায়া,_- 


এরি নিবি, লো এজারা . বলার 
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বলা 


*প্রভাতে, সায়াহ্ছে সুখে গিয়া ক্রীড়াস্থলে 
শিখিতাম রণবিষ্কা, অস্ত্রের চালন! ) 
সংগ্রাম-নৈপুণ্যে মুগ্ধ করিয়ে সকলে 
লভিছি কতই প্রীতি, মগলকামন1৮! 
“কালপট-বিবর্তনে মিলাইল দুরে__ 
হিতাঁকাজ্মী বহুতর পবিত্র-জীবন, 
আশা-কুহকিনী ক্রমে সাজিয়ে মধুরে 
উদ্দিল যৌবনে করি মানসরঞ্জন” ! 

"সে স্থুখের কালে হায়! দুর্ভাগ্য-জলদ-_ 
ঢাকিল জীবনাকাশ, 'এজিদ'-পামর 
নাশিল ভাতাকে মোর, বাঁড়িল বিপদ, 
গ্রাসিল আমায় ভীম শোকের সাগর” ! 
“সৌন্দর্য, কর্তৃত্ব-তরে দুর্জন, পাঁমর 
বধিল ভ্রাতাকে মোর কালকুট দিয়া ; 
ভেঙ্গে আহ! মম সেই আশা-গিরিবর 
কালসিন্ধু-মহাগর্ভে গেছে গিলাইয়া” ! 
“বিজিত দামেস্ক-রাজ্য আমার পিতার, 
হিস্লাম"-প্রচার তরে যুক্তি অনুসারে 
পাইল “মাবিয়া, সেই দেশ-অধিকাঁর, 
ধ্বংসোন্ুখ আলীবংশ তাঁর পুত্রকরে* ! 
“কালের বিচিত্র-পট করি উত্তোলন 


প্িহাধঠিল /ি ভিলা কি "৮ ৮০1 
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একথা কি কেহ মনে করেছে চিন্তন 
দামেস্কআরবে হবে অগ্রীতি-রটনা” ? 
“যে ললনা-সৌন্দর্য্যের মহা-আকর্ষণে _ 
ছুটিবে রক্তের-নদী কার্বালা-প্রান্তরে, 
হেন কত বিমোহিনী অতৃপ্ত-বৌবনে 
মিলায়ে অনন্তে হেথা বাইবে অচিরে” ! 
“জ্যেষ্ঠভীভৃ-পত্রী মোর "জয় অব-সুন্দরী,- 
সৌন্দধ্যে-বিমুগ্ধ হ'য়ে এএজিদ-পামর 
ছিল লালাফিত, ভার পাণির-ভিখা রী, 
দ্বণায় কামুকে বিবি মাহি দিলাকর” ! 
“হ'লে পরিণয় তীর মৌর ভাতুসনে 
হ'ল মনঃক্ষুপ্ন অতি এজিদ-দুর্ভজন, 
বাজিল বিষম-শেল তাহার পরাণে, 
কেহ কেহ বলে তাও বিরোধ কারণ” । 
“সত্য হইলেও তাহ! হেতু অন্যতর 
ইস্লাম-নেতৃত্বলোভ কারণ প্রধান, 
তাই নাশে দুরমতি প্রাণের সোঁদর, 
চাহে মোরে বিনাশিতে এজিদ-শয় তান' !” 
“কি ঘোর-বিপদ এসে হ'ল উপস্থিত, 
হুা'লাম অনর্থ আমি মোঁস্লেম-জগতে, 
মহা-ভ্রাত্ভেদে এ'ঘে আরব কম্পিত-- 


আলা স্পাশ্টীক্ািকী কিল শাল কাকনাও 7৮55 ॥ 
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ব্জগুলা 
“করিল দামেন্ব-পতি সমর-ঘোষণা, 
সাঞ্জিল বিশ্বাসিবৃন্দ রক্ষিতে আমায়, 
দেখিলাম মনে মনে করে বিবেচনা 
ভ্রাত্রক্ত-পাতে দেশ রঞ্জিব কি হাঁয়” $ 
“আমিই অনর্থ, দোবী, অশান্তির ঘুল,-_ 
আরব-দামেক্ষে-ন্দ আমার কারণে, 
মাকে নাশিবে যেই বিদ্বে-ত্রিশুল, 
আঘাতিবে কেন তাহ! জাঁতীয়-জীবনে” ? 
“নীরব, প্রশান্ত, প্রিয় আরব আমার ! 
কেন বৃথ| মের তরে মাতিবে সমরে £ 
হয়ে অশান্তির হেতু, কেন জামি তার 
সখ, শান্তি, ধন, জন চাই নাশিবারেশ ? 
“তব স্বেচ্ছানির্বাসিত স্বদেশকল্যাণে 
শোক, ব্যথা, মন্দ-ভাগা লয়ে আপনার, 
বিরাভুক চিরশান্তি আরবপ্রাঙ্গণে, 
নাশিতে নে দেব-থন সাধ হয় কার”? 
“আবদুল জেয়াদ মোর প্রিয়-মিপ্রজন 
কুফা-প্রদেশের খ্যাত, প্রবল-ভুপতি, 
লিখে মোরে বার ঝর, করিয়ে গমন 
রাজ্যে তীর নিষ্ষপ্টকে করিতে বসতি” । 
হইল বাসনা মনে ছেড়ে মাতৃভূমি 
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- বন্ধরাজ্য কফাদেশে করিত গমন, 
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বিরোধ নিবৃত্তিকল্পে দেশ ত্জি আমি 
ইচ্ছিনু যাইব তথা লয়ে পৌষাগণ” ! 
*প্রম-পবিত্র যাঁছ। স্মরণীয়-স্থান_- 
অনস্ত-নিদ্রায় যথা! “হজরত” শায়িত, 
জীতৃম্ত্যু-পর তথা ক'রে অবস্থান 
ক্করিতাঁম যথাবিধি ধর্ম প্রচারিত” । 

« “মাবিযঠ খলিফা-রূপে করিয়ে উদ্ধান 
ইস্লামের বহু-বিধি দিল বিবস্তিয়া, 
দেখে ধর্্মরূপান্তর হয়ে ক্ষুব্-প্রাণ 
চলিত সকলে মোর ব্যবস্থা মানিয়া”। 
“ন্বীর সে পুণ্য, পুজ্য “রওজা'-ভবনে 
করি অবস্থান আমি প্রতি জুম্মাঁবারে, 
কোরাণ, “হাদীশ”-উক্ত ইস্লামবচনে-- 
তোধিতাঁম জিজ্ঞাস্ুকে শক্তি অনুসারে” । 
এপূর্ববব শিষ্-ভোজ্যে আনন্দ-অন্তরে 
করিতাম সপৌঁষ্যেতে জীবন-যাপন, 
সচীব রাঁজ্যের আয়ে দূরিদ্রনিকরে 
ইস্লাম-বিধানমতে করিত পালন” । 
“ছিল প্রিয়, চিরাভ্যন্ত অনশন-ব্রত,_- 
বাল্যে ঘা মায়ের কাছে করেছি অভ্যাস ; 
ক্ষুধায় সপৌষ্যে হ'য়ে উপাসনা-রত 
তাহার তীব্রতা, ক্লীন্তি করিতাম নাশ” ! 
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“নহি মোর! ধনলু্ধা, দীন-বংশধর, 
ইস্ল!মের সেবা, চর্চা প্রিয়বংশত্রত, 
ত্যাগ, ক্ষমা, সাম্য, এক্য, সাধনানিকর 
সেধে প্রাণ হ'ত কত পবিত্র, উন্নত” ! 
সে পুণ্য-রওজা” ছেড়ে যাইতে “কুফায়' 
নিষেধিলা সনির্ববন্ধে বিশ্বাসী-সকল,_ 
কত নিবারিল! মোরে ললনা-সবায়, 

না শু?নে যাইতে তথ। হইনু চঞ্চল”! 
“প্রতারণা, অস্থিরতা কুফার ভূষণ, 
শিথিল-প্রতিজ্ঞ, লোভী, উৎকোচের দাস, 
বিশ্বাসত্মাতক, ভণ্ড, কুফাঁবাসিগণ 
বন্ছবার বন্ধুগণ করিল প্রকাশ”! 
অধীরতা-শ্োতে মৌর নিল ভাঁসাইয়া 
সকলের দেই সব হিত-উপদেশ ; 
যে'তে দৃঢ়কল্প মোরে সকলে দেখিয়া, 
অস্তিমে এ অনুরোধ করিলা বিশেষ 
“হজরত ! করিবে যদি কুফাঁয় গমন, 
প্রেরি অখ্খে তবে এক আরব-সরদাঁর 
জেনে ল'য়ে ভালমন্দ সব বিবরণ 

সঙ্গত বুঝিলে যাঁওয়া উচিত তোমার” । 
“সেবিতে তোমায় তাঁরা, রক্ষিতে বিপদে 


. "একান্ত প্রস্তত যদি, যাও তবে তুমি 


বলা 


৬৬. 


লভিতে প্রবোধ, শান্তি বিরোধ-সন্কটে 
আধারিয়ে চিরতরে এ মদিনা-ভূমি” ! 
“নয়, হেন মন্দরাজ্যে করিয়ে গমন _- 
ত্যজিতে অকালে এই অমূল্য-শরীর 
ছাড়িতে তোমায় মৌর! পারি কি কখন ? 
যাউক বিশ্বীসী ব্যক্তি এই শেষ-স্থির*। 
“বিশ্বাসী “মোস্লেম*-বীর হয়ে মনোনীত 
যাইতে সে কুফা-দেশে সর্ববসম্মতিতে, 
সহজ্র সৈনিক ল'য়ে হ'য়ে ঈসজ্জি 
রওয়ান! হইয়। গেল কুফার পানেতে” ! 
“কুফায় মোৌস্লেম বেয়ে প্রেরিল লিখন, 
“সুসংবাদ, ভাল সব কুফার কাহিনী”, 
দুরিল সংশয়, তখ করিতে গমন 

হইনু অস্থির, ব্যস্ত, নাঁচিল পরাঁণী। 
«পুডিল রোদনরোল মদিনা নগরে, 
হইল। অস্থির কেঁদে বিশ্বাসী সকল ; 
বিয়োগ ভাবিয়ে মৌর কাঁতির-অন্তরে 
ন্র-নাঁরী বাঁল-বৃদ্ধ বিষাঁদবিহবল” ! 
“চাহিলা সকলে প্রিয় মদিন। ছাঁড়িয়া 
বঞ্চিতে আমার সনে যাইয়ে কুফায়, 
রক্ষিতে স্বদেশ, ধর্ম সবে বুঝা ইয়া 
ন্যনের জলে কত তিতিলাম হায়” ! 


ঠিশ 


“সে প্রবোধ না শুনিয়ে এসে মৌর সনে, 
আত্মীয়-বান্ধব বহু লয়ে পরিবার 
ত্যজিয়ে স্থখের পুরী, এ ভীষণ-স্থানে”- 
ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় কত করে হাহাকার” 
“দির আধেগভরে আকুলিত-মনে-- 
না করিয়ে আয়োজন মহাব্যস্ততায়, 
প্রচুর-রসদ, জল ন। লইয়ে সনে, 
এসেছি ভুলিয়ে পথ মরু-কারবালায়” ! 
“বিপক্ষ পাহিয়ে টের ঘিরেছে প্রান্তর, 
রোধিয়াছে আট ঘাট, ফোরাতের তীর, 
বিষম-তৃষ্জায় মোরা সকলে কাঁতির 
অস্থির বালকগণ করি নীর- নীর” ! 
“ফেয়ে বহুবার দূত বিপক্ষের স্থানে, 
চাহিয়াছে সকাঁতরে ফোরাতের জল ; 
হয়নি দয়ার লেশ অরাতির প্রাণে, 
দেয়নি তথাপি বাঁরি নিঠুর সকল” 
“মোর সনে বহুতর রয়েছে রমণী, 
বালক, বালিকা, কত দুগ্ধপোন্ত-শিশু 
বুঝি এ প্রান্তরে ভার! ত্যজিয়ে ধরণী _ 
লভিবে অনন্তশধ্য। এক সঙ্গে আশু”। 


পবিভীষণ- মরু এই শুন্য লোকালয় ! 
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চলেছি যে কুফা, কোথ। সেই স্থান হয়? 
ংশে এখানে বুঝি ত্যজিব পরাণ” ! 
«মৌস্লেম-বান্ধব মোর রয়েছে কুফায়, 
সহস্র-সৈনিক সহ প্রাণের দোসর, 
আজি এ বিপদে বীর কোথা তুমি হায়! 
হইবে কি-দেখা আঁর ধরণী-ভিতর” ? 
“ধন, মান, পদ, রাজ্য নানা-আ কর্ষণে 
যদিও অনেকে গেছে বিরোধী পক্ষেতে, 
তুমি হেন হিতাকাঙক্ী মোরে এ জীবনে__ 
পাঁর্থিবএশর্ধা লৌভে পার কি ভুলিতে” ? 
“উদ্ধারিতে নবীবংশ মুক্ত অসি করে, 
সজীব থাঁকিলে বীর মাতিবে সংগ্রামে, 
বহিবে রক্তের নদী সমর-প্রীন্তরে ; 
হবে অরি ছিন্নভিন্ন তব বীষ্যে, নামে” ! 
এমাম হোসেন” হেন বিবিধ-চিন্তায় 
বাহা-জ্ঞানবিরহিত, কাতর বিষাদে ; 
দর-দর ধারে ঘশ্ম বাঁছিরিছে গায়, 
ইতস্তত হাঁটে, চাষ মর্খান্তদ-খেদে ! 
হেন কালে দৌবারিক প্রণমি চরণে 
কৃতাগ্ুলি-পুটে বলে, "হজরত এমম্‌ ! 
দাড়ায়ে কুফর দূত রয়েছে প্রাজণে 
এলাচ উমা ভব সম্ভহা-পণ মি” 1 


কার্বাল! 
-ভজলভা 


“কুফা” এই শবৃদের মদ উচ্চারণে, 

অস্ত সেবনে যেন ঘুচিল জড়তা, 
“কোথায় রে দূত” বলে” ডাকিলা সঘনে, 
এসে দূত সসন্ত্রমে নোয়াইল মাথা। 

হয়ে ব্যস্ত, আত্মহারা আলিজি কাঁসেদে 
কহিল! এমাম “আধ হিতৈবী আমার ! 
আবদুল! জেয়াদ বন্ধু মোর এ বিপদে 
হয়েছে নিশ্চয় ক্ষুপ্ণ, বড় বেএক্ডীর ?” 
“আছেত মোস্লেম মৌর কুফাঁতে কুশলে ? 
আছে না! মলে সব আরব-সিপাঁই ? 

পথ ভূলে, আমি হেথ? এই যে যুস্িলে 
শুনেছে ত মোস্লেম” ও আবদুল্লা ভাই ? 
“তোমায় তাঁহারা বুঝি করেছে প্রেরণ, 
চিনায়ে কুফাঁর পথ নিতে মোসবারে ? 
হইয়ে দয়ার্জ বুঝি প্রভূ-নিরঞ্জন, 

সহায় প্রেরিল ঘোর অকুল-পাথারে” ! 
এমামের ব্যস্ততীয়, কাতির-আহবাঁনে 
“কাসেদ' ব্যথিত, স্তব্ধ, সরে না বচন, 
গভীর-আঘাত, ব্যথা পাইয়ে জে প্রাণে 
হইয়ে অধৈধ্য খেদে জুড়িল ক্রন্দন ! 
জন্বরি হৃদয-বেগ “আয় নামদীর” 
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বলিতে হৃদয় ফাটে কুফার মাঝ।র, 
*শহীদ” হইল তব ইয়ার তামাম ! 
নাঁহিক মোস্লেম বীর আর এ ধরায়, । 
নাই এক জন তব আরব্য-লক্কর, 

পাপী আবছুল্লার আহা পাপ-মন্ত্রণায়__ 

ত্যজিছে অন্যায়-রণে সবে কলের” ! 

কাদিল এমাম শুনে করি হাহাকার ! 

ছুটিল প্রবল-বেগে অশ্রুর-ঝারণা, 

খুলিলা গায়ের জামা হ'য়ে বেকারার 

পাইলা হৃদয়ে তীব্র, গভীর-যাতনা ! 

কহিল! হোঁসেন কেঁদে “হে মৌস্রম-ভাই ! 

মহাবীর আরবের ভুর্জয়-সমরে, 

ত্যজিলে অকালে প্রাণ কুফাঁভুমে যাই, 

ফেলিয়ে একাকী মোরে অরাতি সাগরে” ! 

“আমার দক্ষিণবাঁহু, মন্তকের তাজ, 

জীবনতরীর মোর দক্ষ-কর্ণধার ; 

নবীবংশ রক্ষাকরা ছিল তব কাজ, 

সে গুরু-কণ্তব্য ভাই সাধিবে কে আর” ? 

শকি ঘোর-বিপ্দ্‌ মোর, কোথ। আজি ভুমি ? 

মদিনার বহুতর শিশু, নারী সনে 


সবংশে পশিয়ে আহা কাঁর্বালীয় আমি, উন্দান 
ভীষণ-ঘাতনা ভোঁগি মরিহে পরাঁণে বিন ন 


বা 
শরক্ষিবে কে! এ বিপদে হায়রে বান্ধব ! 
জীবনের শেষ-আশা ! নিবিলে অকালে ? 
ফেলে:মোবে ধরাকপে হিতাকাওক্ষী সব 
মিশিছ ক্রমেই ঘেয়ে অনন্তের কোলে £” 
“হায় আরবের প্রিয় সহজ-জীবন ! 
মিলাইলে চিরতরে কুফা র প্রান্তরে_ 
যেয়ে মোর হিতকল্পে করি প্রীণপণ, 
ছেড়ে প্রিয়পরিবার, মাতৃভূমিতরে ?” . 
“কহ দূত দয়া-করি শুনি সে কথন, 
কুফার সে ছুর্ঘটন-ভীষণ-প্রলয় ! 
মরিল কেমনে মোর প্রিয়লোকগণ, 
কওন। বিব্রি তাহা শুনি সমুদয় ?” 
এনির্ববাতিজলধি জেনে প্রেরি জন-তরী, 
চিন্তি নাই ডুবিবে তা অবিশ্বাস-ঝড়ে, 
হু'ল্াম সর্ববস্বহাঁরা, কড়ার-ভিখারী, 
আবদুল পাগীর ঘোর-বঞ্চনায় পড়ে !” 
প্যখন সকলে গেল কুফার সহরে, 
বলিল কাঁদিয়ে দূত, আবদুল্লা-হারাম 
মোসেমে আদরি নিয়ে মহা সমাদরে__ 
গোপনে 'এজিদ” কাঁছে ভেজিল “পয়গাম” ॥৮ 
“মহাবীর আরবের এমাম-বিশ্বাসী 


বাস্চত ৯১৫ স্টক াবস্নশ্া পক ১০৯ 
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আমার কৌশলে মুগ্ধ কুফাডভূমে আসি, 
পাঠাও বিপুল-সেন৷ বিনাঁশিব অরি।” 
“মিশিলে গবল নদী মহ। সিন্ধুসনে 
নিবারে কে গতি তার? এমাম্‌ স্হিতে 
মিশিয়ে মোসম-বীর পশে যদি রণে 

কে আছে সে মহাগতি পাঁরে যে রোধিতে ?” 
সেই সমবেত-শক্তি-প্রবল-ধারায় 
ভাঁসিবে তোমার চির আশীর কল্পনা, 
ভাসে তণরাশি ঘথ। নীরধি-বন্গায় ; 
ঘাইবে কোথায় চ'লে র'বেনা ঠিকানা” । 
*প্রসারিয়ে মায়াপাশ করেছি বন্ধন 
মোঁহ-মুগ্ধ নরসিংহে পারি কি ছাঁড়িতে ? 
দক্ষ-সেনাপতি, সৈন্-পাঁঠাও রাজন্‌ 
অচিরে একুফাঁপানে অরাতি-ব্ধিতে 1» 
“মহাকায় গজসনে মিশিলে শীর্দ ্ল 
পারে কি মৃগেন্দ্র বল রক্ষিতে জীবন ? 
তব সহ রণে আমি মিলিলে আবছুল 
নিশ্চয় এবার তবে এমাম-পতন 1” 
“হইবে “্খতবা” পাঠ মোস্লেম-জগতে 
তব হিতকল্পে প্রতি মসজিদঘরে, 

রবেন। বিরোধী আর আরব দেশেতে ; 
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কার্বাল। 


ভেন্লিি 


“এবার 'জয়নব লাভ হ'বে তব স্থির, 
শোঁভিবে সে বামে তব ইন্দ্রানীর মত ; 
গর্বিত-আরব ভয়ে নোয়াইবে শির__ 
গরুড় দেখিলে যেন অহিকুল নত !” 
“কৌশলে মোদ্লেম-হাতে এমাম-নিকটে 
দিয়েছি লিখায়ে ইহা “আরজ হজরত ! 
আবছুল্প জেয়াদ এই বিষম-শঙ্কটে 
প্রান্ত সাঁহীষ্য তব করিবে “আঁল্বত" !” 
«প্রকৃত-বিশ্বাসী সেই নবীর উদ্মত,-- 
কুফাঁর স্বাধীন-নৃপ, প্রবল-প্রতাঁপ ; 

বড় ইচ্ছা তাঁর, করে তোমার “খেদ্মতা 
দমিতে ছুক্ষন, তব বিপদ, সন্তাপ 1” 
“সসৈন্যে আনন্দে এথ| রহিল ম আমি, 
ল'য়ে পোষ্ু-পরিবার হে এমাম বর! 
সত্বর রওয়ানা হও কুফাপানে তুমি 

না শুনিয়ে কারে। কথী, না করিয়ে ডর 1” 
প্জীহাপানা, মহামান্য দামেক্ব-ভূপতি! 
এই মাত্র দূতমুখে পাইলাম তত্ব” 
ল"য়ে নিজ-পরিজন তব অরিপতি 

এমাম, মদদিন। হ'তে হয়ে বিনির্গত৮- 
“রজনীর সুনিবিড়-তিমির গরভাঁবে 

তব স্ুপ্রসন্ন, দীপ্ত-অদৃষ্টের জোরে, 
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দিক্-ভ্রান্ত, পথ-হার! হ'য়ে তীর। সবে 
যে'তেছে ভীষণ-মরু কার্বাঁলা-প্রীস্তরে 1” 
“উপস্থিত শুভ-যোগ সঙ্কল্প-সাধনে, 
পাঠাও ছু'ভাগে সৈন্য, কারবালা, কুফায়, 
বিলম্ব সঙ্গত নহে অরাঁতি-নিধনে, 
জীহাপানা, শক্রবধে এই সছুপায় ।৮ 
তোমার চরণে মোর শেষ-নিবেদন, 
করিঃছি যে দ্বার্থলৌভে নবীবংশ-নাশ, 
রক্ষিও সে প্রতিশ্রগতি এই আকিঞ্চন ; 
সৌজন্যে তোমার মোর স্ুদৃঢ়-বিশ্বাস” ! 
বলিতে মুহূর্তে ক্ষোভে নীরবিল দূত, 
হুঙ্কারিয়। ঘনরবে বিকট-গর্জনে 
ধীরতার অবতার ফতেমার সত 

কহিলা উন্নত-নাদে, ঝটিকা-ম্বননে,_. 
“অবিশ্বাসী, মহাপাগী, আবছুল্লা পামর, 
মোস্ম-কুলের ছাঁই, বিশ্বাস-ঘাঁতক! 
না ভেবে অন্তরে বিন্দু নরকের ডর, 
সঞ্চিল অনন্ত তরে অক্ষয়-পাঁতক !” 
“নশ্বর-এশ্বধ-লোভে, মানের আশায় 
“ঈমান” অমূলা-ধন, ডুবাইল নাম, 
প্রতারক কত-দ্বণ্য হইল ধরায়, 
পোষধিত জদায পাপী কি দষিত-কমত ॥ 


২৫ 


আলা 
“নবী মোর মাতামহ ধন্দ-প্রচারক, 
আমি তাঁর সমাধির সেবক অধম, 
জানিতাম তারে খাঁটি রছুল-সেবক, 
করিল সে আহা! কিবা জুলুম-বিষম 1” 
“নিখিল আমায় “এ+স নির্ভয়ে কুফায়” 
পলিখা*ল মোজেমে দিয়ে সে কথা “হারাম, 
ত্জিয়ে মদিনা! আমি তাহার কথায়, 
করিনু কি আহাম্মুকি, বোকামির কাঁম !” 
“বহুতর লোক, শিশু, অবলা-“আওরত৮*__ 
আরবের নিরদোষ অধিবাঁসিগণে 
বা!হিরি কথায় তার এই “মছিবত 1” 
ঠেকিনু বিষম-ফাঁদে কার্বাল-প্রীণে !” 
“তিনদিন অনাহার জলের কারণে, 
শিবিরে রন্ধন নাই, উঠিছে রোদন ॥ 
মরে যত শিশুগণ সলিল বিহনে,-- 
পিপাগায়, অনাহারে লোক.সর্ববজন !” 
“রে ভুম্মদ, মহাপাপী আবছুল্লা-শয়তান! 
কি করিলি, কি করিলি ধনের মায়ায়, 
বহা"য়ে শোণিতআোত নাশি এত-প্রাণ, 
কি গুরু-পাপের-বোঝ। লইলি মাথায়!” 
“জলদে” “জলদে” বলে' আধ-আধ-স্বরে 





"সন্তান অমল্য-নিধি, পেয়ারের ধন.__ 
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ত্যজিবে পরাণ যবে জননীগোচরে 
কেমনে মা অভাগিনী ধরিবে জীবন” ? 
পডুবা"লি “কাঁফেল” মোর শোকের সাঁগরেঃ 
ুলিবি নরকে পাপী অনন্ত-জীবন ! 

কি 'ভীষণ-কালানল বিদপ্ষিবে তোরে 
কীঁপিছে হৃদয় মোর করিতে স্মরণ ! 
“মোস্লেমের সাধ্বী-পত্বী এই “কাফেলায়”, 
বল্‌্রে অধম তাকে শুনাব কেমনে -- 
এহদি-বিদার কথ।? কি বলিয়ে তীয় 
প্রবোধি স্থখিনী আহা করিব জীবনে ?%” 
“হারাইযে জীবনের সুখের সম্ঘল, 
হুইয়ে বঞ্চিতা আহা পতি-পুভ্র-থখে 
হইবে অভাগী কত অস্থিরা, পাঁগল, 

এ চির-জীব্ন তীর যা'বে কত দুঃখে 1” 
“মিলিবে কুফায় যেয়ে পতির সহিত, 
আছে তথ| দুই-সথত হুদয়রতন্ 

বেঁধে বুক এ আশায়, হ'য়ে আনন্দিত 
অভাগিনী মৌর সনে করিছে গমন !” 
«শুনিবে সে বে ভার সে আশাতিরণী 
গেছে কুফ1-রণনদে ডুবিয়ে অতলে, 
কেমনে উঃ শোৌকাঁকুল। ধরিবে পরাণী ? 
বি'ধিবে হদয় তাঁর কি ভীষণ-শেলে !% 
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কার 
তেল 
কাদিল মকলে এই অগুভ-শবণে, 
পড়িল রৌদনরোল, অস্থির এমাম, 
কহিল কাসেদ পুন বিষাঁদিত-মনে, 
হজরত হোঁসেনে করি “তস্লিম”-প্রণাম | 
*এজিদ পাইয়ে পত্রে হ'ল অ।মন্দিত, 
বিজয়-আশায় হ'ল প্রফুল্প-বদন, 
আঁনন্দ-পুলকে দেহ হ'ল রোমাঞ্িত, 
লিখিল মদিন! যথা অলিদ, মারওয়ান” । 
কুফাঁয় মৌসুম গেছে লিখিল জয়েদ, 
ফেয়ে ত্বর। সেই দেশে যেরূপেই হয় 
সসৈন্যে বিনষ্ট কর অথবা কয়েদ ১ 
“কুফা জীবিত তাঁরা যেন নাহি রয়”। 
“এইমাত্র কাছে মোর লিখিল আবদুল, 
এমাম হোসেন আজ ঘে'তে সে কুফায়ঃ 
রজনী-আঁধারে করি গন্তব্যের ভুল, 
যাঁইছে ভীষণ-মরু “্দস্ত-কাঁর্বালায়” ! 
“লক্ষ-সৈন্য সঙ্গেদিয়ে “সামার”, "ওমরোঃ 
গাঠায়ে দিতেছি তথা এমামে বধিতে, 
সাধিয়ে কুফার কাঁজ অতীব সন্বরে 
তোমরাও কার্বালায় মিশিবে রণেতে |” 


«“পেষে রাজকীয় আজ্ঞা 'অলিদ', মাঁরওয়ান, 
এব প্যা নত এখনি জব ার্টিহাকলি 
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কুফার সহরপানে করিয়ে প্রয়াণ 
আচ্ছাঁদিল সৈন্যজালে চারিধাঁর তাঁর ৮ 
“বলিল, “জায়াদ”চক্রী মোমের তরে, 
অগণ্য দামেক্কসৈন্য ঘিরিছে আসিয়! 
লুটিতে সহর মোর, বধিতে তোমারে 
বিনাঁশি অরাতি এস উভয়ে মিলিয়া।” 
“কুফার প্রবল-সৈশ্য মিশে তব সনে 
নাশিবে এজিদ-দর্প সমরপ্রান্তরে, 

থেন আর ছুরাত্মন কড়ু এজীবনে 
এমামের মন্দভাব ন। কল্পে অন্তরে 1৮ 
“সাজিয়ে সসৈন্যে রোষে মোস্েমসরদার 
বধিতে দামেস্ক-সেন। তোমার অরাতি, 
বাহিরিল বীরদাঁপে করি “মার “মার; 
করিল দুক্কার্ধ্য এক জেয়াদ-ছুন্্মীতি 1” 
“নিক্ষেপি আরব-সৈন্য সে শক্র-সাঁগরে- 
রোধিল ছুর্গের দ্বার জেয়াদ-শয়তান্ ; 
ইচ্ছিল আশ্রয় তারা না পেয়ে সহরে, 
ভয়াবহ-রণে যেন করে আত্মদাঁন 1” 
“বুঝিল মোস্লের সব ঘোর-ষড় যন্ত্র 
আ'বছুল্পা পাগীর দ্বণ্য-অন্যাঁয়-ছলন| ; 
আ'কস্মিক-দুণ্চিন্তাঁয় হইয়ে বিভ্রান্ত, 
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“জীবনে-নিরাশ হ'য়ে, তব দরশনে 
প্রিয়-জন্ম-ভূমে আর আত্মীয়-বান্ধবে, 
কহিল কাঁতরস্বরে প্রিয়-সলিগণে,_ 
“এস লভি বীর-শধ্যা এ কাল-আহবে !” 
“দেখি না বুঝি আর প্রিয়জনগণ, 
এমামের”ম্বদেশের সে প্রিয়-মুরতি ! 
এস সবে কুফ।-ভূমে করি ঘোর-রণ 
চিরতরে বীরত্বের লভিগে স্থখ্যাতি !” 
“বীরপুজ্রপ্রসবিনী আরব জগতে 
প্রিয়স্থত মোর! তাঁর স্বাধীনতা-প্রাণ, 
স্মরি প্রিয়-মাতৃভূমি হাসিতে, হাসিতে 
তাজিয়ে এ দেহ তার বাঁড়াইব মান!” 
“হ'বে একদিন বদি অবশ্য মরণ, 
ধবংসশীল এই ধর! ক্ষণিক-আবাস, 
বিসজ্জিয়ে কেন তবে স্বাধীনতা-ধন -- 
হ'ব ভীরু, কাপুরুষ, দৌর্ববল্যের দীস ?” 
“প্রকৃত বীরের মত যুক্ত-অসিকরে 
বিনাশি বিপক্ষগণে প্রাণান্ত-আহবে, 
ভাঁসায়ে জীবনতরী শোণিত-সাগরে 
এসন। আনন্দে যাই দেবধাঁগে সবে 1” 
“আল্লা-হো-আক্বর” রবে বিকম্পি মেদিনী, 


শি সনি টি 9 অনি? যর রিনার লন 


কার্বাল। ১০ 


আরস্তিল1 মহারণ কীপায়ে ধরণী 
আরবের সেই শ্রিয় সহত-পরাণ 1” 
“সেই দ্বিসহত ভূজে হইল কি বল 
প্রিক্-ভূমি মদিনার সুধাময় নামে! 

কি স্ুরভী-উদ্ভেজনা করিল চঞ্চল _- 
পশাইতে শান্তিময় নন্দনের ধামে !৮ 
“্রঞ্রিল রধির-রঙ্গে কুফাঁর প্রান্তর, 
অসংখ্য বৈরির-মুণ্ড গড়াগড়ি যায়, 
দামেন্ব-সৈশিক রণে হইয়ে কাতর 

থা রম্তা-তরু ঝড়ে পড়িছে ধরায় !” 
“দেখিল জেয়াদ উঠে “মিনার”উপরে-- 
মুগ্টিমেয়আরবীর অতুলনবিক্রম ॥ 

বহিছে শোণিতক্োত সমরপ্রাস্তরে, 
প্রত্যেক আরবী যেন কীলান্তক-্যম !” 
“করিছে রাক্ষসী-নৃত্য, কোদণু-টক্ক'র, 
ছুটিছে রক্ডের-ধারা ঝলকে, ঝলকে ! 
“দীন্, দ্দীন্ত “মার মার, শব্দ হুহুঙ্কার ! 
বিধ্বংস দামেন্ব'সেন! পলকে» পলকে 1” 
“জুলন্ত-ভাঁক্কর-তুলা মোস্-সরদার, 
অরাতি“অস্থির তাঁর অমীননুষী-তেজে ; 
শুইছে সমরে কত সংখ্য। নাই তা"র, 
কাপিছি সমরাঙ্গণ গভীর-গরজে 1৮ 


৩১ 


কার্বালা 
স্লিভ 


“স্বল্লসংখ্য-আরবীর দেখি পরাক্রম, 
সমর-চাঁলনা-নীতি, দুর্য়-সাহস, 
আবদুল্লা জেয়াঁদ মনে গণিল বিষম ;-_ 
শৌর্ধ্য, বীর্য, শক্তি তাঁর হইল অবশ 1” 
“দেখিল সভয়ে পাপী, দামেক্-সৈনিক-- 
ঝড়-ভগ্ন তরু যেন শুইছে সঘনে, 
পলাইছে দিকে দিকে মেষের অধিক-- 
ব্যাশ্র-বিতাঁড়িত প্রায় ভয়ভীত-মনে 1৮ 
“প্রমাদ গণিল দেখে মোজ্রেম-বিজয়, 
চিন্তিল বিষপ্ন-চিতে ভাবী-হিতাহিত, 
কুফাতে দামেস্ক সেনা হ'লে পরাজয় 
মোস্লেম এমামসনে মিশিবে নিশ্চিত 1৮ 
“এ দুই বীরের হলে শুভ-সশ্মিলন, 

হইবে দুর্জয় এক প্রবল-শকতি।_- 
নাশিবে দামেন্ব, কুফ। করি ঘোর-রণ, 
র'বেন! মোঁদের তবে রাজ্য, বংশ, জ্ঞাঁতি !” 
“এ রণে পরাস্ত হ'লে ডুবিবে অতলে 
এজিদের আকা1ঝ্িত “নেতৃত্ব, জয়নব,» 
আমার লীভের অঙ্ক ডুবাইবে জলে,-- 
অর্থ, রাজা, পদ, মান যত ইতি সব 1৮ 
এমোস্লেছের বীধ্যে শুধু আজি কুফা নয়-- 








" ীক্খহাখনা হার-হাল দা্াল্ন-াশ্লন ॥ 


কারবালা 


রাজ-ভাগ্য আমাদের পাঁবে ঠিক লয় 
যদি আজ আরবীরা জয় করে রণ !” 
“সেই প্রভারণা মোর হ'লে প্রচারিত__- 
করে'ছি এমাম সনে যেই ঘ্বণ্য-কাজ, 
বিশ্ব-নর কুলে আমি হ'ব কি দ্বণিত! 
ঘোঁষিবে কু-কীন্তি মোর মানবসমাঁজ |” 
যবে “কলক্কের-ডালি ল'য়েছি মাথায় 
অবশ্য পশিব এই অরাতি-সংগ্রামে, 

যা আছে অনৃষ্টে হ'বে, যা করে ধাতীয়, 
মিশিয়ে “মারওয়ান' সহ বধিব মোয্রেমে।” 
“বাহিরিয়ে কুফাপতি সসৈম্যে-সমরে 
মিশি মারওয়ানের সহ আরম্তিল রণ ;-- 
ঘিরিল মোস্লেম বীরে সৈন্য স্তরে-স্তরে 
বরিষার ধারা প্রায় ৯মু অগণন।” 
“জয়াশী য় স্ফীত-বঙক্ষ, শান্ত, ব্লাম্ত-রণে 
আরব-সৈনিকবৃন্দ দেখিল সভয়ে, 
খিরিছে তা'দিগে এসে কুফা-সৈন্যগণে, 
“মার্ওয়ান” “জেয়াদ' রণে মিলিত উভয়ে 1 
পদ্বণ/-বিজড়িত-কণ্টে পরুষভাষায় 
নাদিল মোস্রেম যেন জলদ-নিক্ষণ ;-- 
পরে দুরন্ত-আবদুল্পা। ঘোর-ছ্রাশয়, 
প্রতারক-শিরৌমণি, অধম-জীবন 1৮ 





৩৩ 


“এজিদ হইতে পাপি ! ঘৃণ্য তুই বেশী, 
তোর মত জগতে কে বিশ্বাসঘাতক ? 
মাঁথিলি বদনে যেই কালিমার রাশি, 
লইলি মস্তরকে যত বিপুল-পাঁতক ₹-_ 
“করি যুগযুগান্তর নরকে যাপন 

করিলে অনন্তকাল মহাদণ্ড ভোগ, 

এ পাপে বিমুক্তি তোর হবে কি কখন? 
সঞ্চিলিরে চিরতরে কত পাঁপরোগ ৮ 
*কলুষিলি ধরা-বক্ষ ওরে নীচাঁশয়, 
কুম্থমৈ কীটের মত মিত্রক্কপে তুই _ 
দংশিলি ছলনা-বিষে জীবম-সংশয়, 
হৃদয়ের অন্তস্তলে রন্ধ-শনি হই !” 
রঞ্কিলি নির্দোষ-রক্তে কুফা রপ্রান্তর, 
সোনার-মদিনা-পুরী করিলি শ্মশান ! 
ইসলামের কত ক্ষতি করিলি পাঁমরঃ_- 
বধিয্পে অকালে বহু বিশ্বাসীর প্রাণ !” 
“ইস্লামের বদ্ধমীন-উন্নতি কাঁলেতে, 
তার এই ভয়ীব্হ-পরীক্ষার দিনে, 
রপ্রিলি আপন-রাজ্য স্বধষ্মী-শোণিতে, 
কি-ভীষণ আঘাঁতিলি তাঁহার পরাণে 1” 
“বলিল জেম্াদ হেসে, হতাঁশ-যুবক ! 
রম্য-ধরা-কুঞ্জবন ছে'ড়ে অনিচ্ছায় 


ফেতেছ অকাঁলে চলে”, এ রণপাবক 
দহিবে অচিরে যা'বে মিশে কাঁল-গাঁয় 1” 
*পেতেছ আঘাত কত ছাঁড়িতে জীবন ! 
দশায় এ যাতনা সকলেরি হয় ; 
গ্রলিলেও আরো! শত কঠোর-বচন 

এ অন্তিমে দৌষ তব ক্ষমিৰ নিশ্চয় 1৮ 
পনুতন*বারতা এক বলি তবতরে 
শুনিলে যাঁতনা তব হবে লঘুতর, 
হেরিলে নিজের মৃত বিপন্ন অপরে, 
ীরতা, সান্তবনা-ভাঁৰ উপজে সত্বর 1” 
«প্রাণাধিক-মিত্র তব হোসেন যে আজ 
হারায়ে কুফর পথ নিবিড়-তিমিরে, 
উপনীত কার্বালাঁর মরুভূমিমাঁঝ 
রঞ্তিতে মরুর-বক্ষ বুকের রুধিরে !৮ 
“কহিলা মোজ্রেম কেঁদে করি “হায়” হায়! 
কি মরম-ভৈদী কথ! শুনা'লিরে ওরে ! 
পুণ্য-স্মৃতি রুলের রবে না ধরায় ? 
হ'বে কি নির্ববংশ তিনি ধরণী-ভিতরে ? 
“হে এমাম ! ছিল তব এই লেখা ভালে, 
পড়ে প্রভারণা-ফাদে ত্যজিতে পরাণ ? 
কত ধর্্মভাব, পুণ্য লইয়ে অকালে 
ন্ব-ফল-প্রসূ-তরু পতনসমান !” 


৫ 


দ্দুগ্ধপৌঁযয-শিশু, নারী, লয়ে পরিবার, 
সোনার-মদদিনা-পুরী করি” বিসর্ভন, 
কার্বালা-প্রান্তরে বুঝি মরণ তোমার ,_ 
লিখিল। বিধাতা! এই অশুভ-লিখন”” ** 
“মোসেম-পর্বরত হ'তে নেত্র, দিয়া, 
বাহিরিল অঙ্রদনদ্রী তিতি দেহাচল-_ 
মুখ,বুক-জঙ্ঘাঁপদ-তুমি ভাসাইয়া- 


. বৃহিতে লাগিল তেজে ক'রে কল্-কল্‌”! 


“ভেসে গেল এ অভী ব্য, ছুঃসংবাদ-জলে, 
মোস্লেমের নির্ভীকতা, বীরভাব যত ) 
উলঙ্গ-কুপাণ গেল খসে” মহীতলে, 

হুইল। বিহ্বল হ'য়ে ভূতলে পতিত !” 

«এ গতন, মহা'নিদ্রা ঘুচিল না তার, 

সে মৌদ্লেম-রৰি ডুবে গেছে চিরতরে, 
জে সহত্র বার চির নিদ্রিত'তোমীর 
স্মরণীয়-কীর্তি-ক্ষেত্রে সে কুফা-প্রাস্তরে !” 





তৃতীয় সর্গ। 


কার্ধাল। প্রান্তর, _এজিদ-শিবির। 
সেলাপভ্ভি ওসল ও সীমমাল্রেন্র ক্তঘাপক্থন ॥ 


মিষ-জলা, বীঁল্কল! ফোরাত-পুরব-ধাঁরে 
দামেস্ক শিবির-রাজি শৌভিতেছে কি বাহারে! 
উড়িছে-বিচিত্র-বর্ণ খচিত পতা কাঁচয়ঃ 

ধ্বনিছে বিকট-নাঁদে উষ্র, গাঁধা, গজ, হয় ! 
হ'তেছে মধুর-তালে জাতীয় সঙ্গীত-গান, 
বাঁজিছে সমরবাগ্ভ উঠিছে গভীর-তান! 

সে বাঁগ্ের তালে, তালে ফৌরাত সঙ্গীত গেয়ে 
তর, তর, তর-বেগে চলিছে নাচিয়ে ধেয়ে 
মিশিতে অনন্তসনে কি আনন্দভীব তাঁর, 
বিদায়-সম্ভাষভরে চুম্িছে সে ছুই ধার! 
সভ্ভিত-শিবিরমাঁঝে বছমুলা-স্ুখসনে 
উপবিষ্ট সেনাধ্যক্ষ "ওমর" প্রশান্ত-মনে। 
নিকটে "ীমার তীর সহযোশী-সেনাঁপতি, 
চলেছে তীঁদের আজ গোঁপণ-মন্ত্রণা অতি 
আশু-সম্তাবিত-রণ-বিজয়ের উচ্চাশায়ঃ 

কি আনন্দ সীমারের ফুটিয়ে উঠিছে গায় ! 


ছ'যে মত্ত দুরাশীয়, সীমার পুলক'ভরে 
রন পননঠটদি এ জগ এত কফিন পার। 


কার্বাল। 
উন্লিভ 


সদলে শিকার আজ আবদ্ধ হইল শেষে 
হোসেন কার্বালাভূমে, মৌসরেম কুফার দেশে £ 
হয়ত হইয়ে গেছে মৌস্লেমের প্রাণ-নাশ, 
ফুরাইছে হোসেনেরো সাধের মরত-বাঁঅ $ 
“মারওয়ান”, 'অলিদ" বীর মৌস্লেমে বিনাশ করি 
মিশিবে মোদের সনে নাশিতে এমাঁম-অরি ! 
“আবছুল্লাজেয়াদ' বন্ধু আসিবে কুফার পতি, 
এইবার এমামের নাহি আর অব্যাহতি ! 
অগণ্য-সৈনিক-জাঁলে ঘিরেছি ফোরাত-তীর, 
পারিবে কিন্নিতে অরি নদীর পাঁনীয়-নীর ? 
অবরুদ্ধ মরুমাঝে.পিপাসায়, অনাহারে, 
বিনাঁরণে মহাশিক্র ধংস হ'বে এইবারে | 

পূর্ণ হ'বে 'এজিদের' হৃদয়ের মনক্ীম, 
নাশিবে এমামবংশ বিশ্বে না রছিবে নাঁম ! 
হইবে মদিনা-মদ্ধ! এজিদের করগত”_ 
“খলিফা” স্বীকার তারে করিবে মোস্রেম যত ! 
হ'বে সে মোস্লেম"রাজ্যে একচ্ছত্র-অধিপতি, 
“জয়নব মহিষী হবে গরবিনী, ভাগ্যবতী ! 
অপরূপ-কালপট বিবর্তিছে নিজ হ'তে, 
নবদৃশ্য-অভিনেতা প্রবেশিবে এদেশেতে ! 
ভাগ্যবান এজিদের সৌভাগ্যের বরদানে 
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অদূর-ভবিষ্যকাঁলে আরব-নেতৃত্বাকীশে 
জুলিবেএজিদ-রবি তীব্র-করে মছোলাসে ! 

সে সঙ্গে মোদের ভাগ্য হবেনা কি উজ্ছবলিত,__ 
ধমাম-ৰিনাঁশ অন্তে যাহা তীর অঙ্গীকৃত” ? 
উত্তরিলা সেনাপতি ওমর গম্ভীর, ধার, 
“বলেছ” সত্যই তুমি হে মিত্র-সীমীর বীর ! 
ধরার এজীব-ধ্বংলী, ভীষণ, বিকট-অংশে 
এমাম হোসেন হ'বে বিনাশিত মিত্রবংশে ! 
ভাঁতিবে এজিদ-ভাগ্য'সৌভাগ্য-রবির করে, 
উড়িবে দামেস্কধবজ। মকা-মদিনার পরে ! 
লভিৰ সম্মান মোরা. বদিও উন্নতিরাঁজি, 
কিন্তু ভাঁই দুখানলে হৃদি মৌর হায় আজি 
জুলিছে বিষম-দাহে, দ্ধে যথা দাবানল _- 
বনভূমি ; ভ্রাতববর ! মন মোর কি চঞ্চল ! 
আজীবন যুদ্ধে-রত, রণে পাই কৃত সুখ, 
যুদ্স্থলে কি আনন্দ হেরিলে অরির মুখ ! 
ধমনী নাচিয়ে উঠে ফে'তে রণস্থলমাঝে, 

ভুলি ক্ষুধা, তাঁপ, ভয়, মাতিলে সমর-কাঁজে ! 
«কিন্তু এসে কার্বালার পাঁশব, অধন্-রণে” 
বিবেকের কি যন্ত্রণা ভোৌগিতেছি নিত্য মনে ! 
বিপক্ষ বিপন্ন তার ল'য়ে পৌষ্য-পরিবার, 
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সমর-প্রয়াসী নহে, পথভ্রান্ত-ক্ষুপ্র-জনে 
কেমনে বধিব বল হেন অনুচিত-রণে ? 
অপোগগু-বহু-শিশু, অসহা'য়-কুলনারী, 
নিরস্ত্র, বিপন্নগণে বলকি বধিতে পারি ? 
খেয়ে জীব স্বাদু-জল লভিতে নূতন-প্রাণ, 
রয়েছে ফোরাঁত এই মরুধারে বহমান । 
রোধিয়াছি মোর! তার স্বাভাবিক-জলধারা, 
কৃত নর, কত পশু, পিপাসায় বায় মারা! 
আরবের ভ্রাণ-কর্ত। মহাপ্রাণ-মোহাক্মাদ 
অসহায় বংশে তার আহ। আজি কি বিপদ! 
গৃহচ্ছেদে, অত্যাচারে, ছিন্নভিন্ন এই দেশ, 
পরিছে প্রভাবে ধীর সত্য ও শান্তির বেশ; 
এ নব-জীবন দেশ পেয়েছে বাহার গুণে, 
করিব নির্ববংশ তাঁকে কিসে প্রলোভন শুনে ? 
কি কাঁজ সে জয়-মাল্যে, পশিব না! এ সমরে, 
অক্ষয়-কলঙ্ক কে্পপ্লইব মস্তকপরে ? 

হব পাপী, মহ।-ঘৃণ্য, পড়িব প্রভুর রোষে, 
হবে না নরকে গতি পরকাঁলে এই দোষে ? 
করেছি জীবনে আমি অসংখ্য ভীষণ-রণ, 
হেন অনুচিত-যুদ্ধ করিছিকি কদাঁচন ? 
দস্থ্য-তস্করের মত নির্দোষ-পথিকে তেড়ে 
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বাসা 
যাঁণিয়ে গৌরব-আঁয়ু, ধর্ম-রণস্থলমাঝে, 
অন্তিম-সময়ে হেন মাতিব অন্যায়-কাঁজে ? 
ন্যায়ের বিমলাঁলোকে করি সদা বিচরণ, 
অন্তায়তিমিরে শেষে করিব কি পদার্পণ” ? 
নীরবিলা সেনাপতি আঘাত পাইয়ে ক্ষণে, 
“সীমার" প্রমাদ বড় চিন্তিল আঁপন মনে ! 
ভাবিল শিকার এসে পড়িয়াছে বাঁগুড়ায়, 
ব্যাধের দৌর্ববল্যোবুঝি ছুটে£সে পলীয়ে যায়? 
এত চেষ্টা, অর্থনাশ, যে এমাঁমে বিনাঁশিতে, 
পদোন্নতি, ধন, মাঁন, লাভ হ'বে যে কাজেতে ! 
বিনাশিবে দৌর্ববল্য সে আশা-অট্টান্িকা-ধন ? 
ভেসে" যাবে 'এজিদের এ বিরাট-আত্মাজন ? 
মস্তকের মূল্য ষীর বহু ধন, রাঁজ্য হয় 
বেশী দিন দেওয়! তীরে ঝাঁচিতে উচিত নয় 
*ওমর' হয়েছে বৃদ্ধপুর্ণ তীর নাম, কাঁম £ 
আমিত যুধক চাঁই পদ, ধন, যশ, নাম। 
সমাটে এমা ম্‌যুণ্ড পারি যদি দেখাঁইতে, 
সৌনভাগ্য-ভাস্কর মোর বিভাঁদিবে অচিরেতে ! 
পাইৰ জীয়গীর, ধন, রহিব আমীরি-হাঁলে, 
স্মরিবে দামেস্ক মোর এই-কীন্তি কাঁলে কালে । 
হ'ব রাজ-শ্রিয়, যদি এ কাজ সাধিতে পারি, 
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“. কার্বাল! 
-উিল্লভি 

ভাঁবি মনে এই সব হয়ে কম্পানিত- প্রাণ, 
বলিল “হে সেনাপতি কর বাক্য অবধাঁন” ! 
“এজিদের ভৃত্য মোরা তাঁর অর্থে ধরি প্রাণ, 
তীর শক্র, তাঁর মিত্র করিব তত্রপ জ্ঞান”! 
ণ্চাকরের সাঁধীনতা নাহি কোথ! কৌন কাঁলে, 
চলিতে হইবে তাঁকে মনিবের হালে-চালে” । 
চাকর ধারিবে কেন দর্শন, বিজ্ঞান-ধাঁর ? 
প্রগাঢ়-যুক্তি ও তর্ক, পাঞ্ডিত্যে কি কীজ তাঁর? 
অধীন পাঁরে কি কভু ভাল-মন্দ বিবেচিতে ? 
বাধ্য সে করিতে কাজ ন্দীয় মনিবের হিতে ! 
চাকরের স্বাধীনতা মনিবের ইচ্ছাগত, 
নাচিবে তুড়িবে তার কলের পুতুল মত ! 
কোথা তার ইচ্ছাশক্তি, হিতজ্ঞান, স্বাধীনতা 
কিবা তাঁর ধর্ম্মাধর্্ম, পাঁপ-পুণ্য, সরলতা ? 
চাই নিত্য হাসি-কীঁ্গী, চাঁকরের হৃদিস্থলে, 
শুক্ব-হাঁসি, মাঁয়া-কানা। দ্েখীণবে দরকার হ'লে! 
পরাধীন জীবনের মরতে নরক-ভোগ- 
ঘুচেনা না গেলে তার ঘৃণিত দাঁস্ব-রোগ ! 
অতিভক্তি-স্ততি গুণে না হইলে বিভূষিত, 
হয় কি অধীন জন মনিবের মনোনীত ? 
ভাঁসা'য়ে বিবেক, ধর্ন্ম প্রভুর বাসনাজলে, 
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মৌরা পরাধীন লোক নাহি স্বাধীনতা-ধন, 
অবশ্য করিতে বাঁধ্য কার্বালার এই রণ। 
ধর্দদ কি অধন্ম রণ তা'কি বিচারিতে আছে ? 
হইবে এজিদ দাঁ়ী তড্ভন্য ঈশ্দের কাছে! 
ভেবে দেখ মনে মনে ফীর। মনিবের-অরি, 
কেমনে তাঁদেরে মোর। দয় প্রদর্ণন করি ? 
রোঁধিতে ফৌরাত-তীর মনিবের আজ্ঞ। বানী, 
পারি কি বিপক্ষে তীর দিতে সে নদীর পানী? 
নিযুক্ত হ'য়েছি মৌর। করিবারে এই রণ, 

ন! করিলে হবে ন। কিকর্ভব্যের উল্লগবন ? 
তবে হ'ব রাজদ্রোহী, বিশ্বাস-ভলগের দোষী, 
করিব ত্রপ কাঁজ মনিবের যাহা খুসি | 
শক্র কি দয়ার পাপ্র, বিশ্বীসভাজন হয়? 
অরি ত নিয়ত অরি, সে কভু বান্ধব নয়! 

যে করে বান্ধব-ভ্ঞান ওকুত শত্রুর তরে, 
অবোধ তাহ!র মত নাহি আর ধরাপরে ! 
যে করে শত্রুকে ক্ষম! দয়া গুণে অনায়াসে, 
দুর্ববল বলিয়ে তারে শক্রজন উপহাদে ! 
বিতরিবে দয়া-ধন প্রকৃত পাত্রের তরে, 
অপাত্রে অপ্িলে তাঁহ। দৌর্ব্বলযসূচন। করে ! 
শক্রুতে কি ছোট বড় যুবক, বালক-জ্ঞান, 
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কণামাত্র কালকুট জীবন বিনাশ করে, 
বিষধর-অহি-শিশু-দংশনেও লোক মরে ! 
করে না কি ব্যাস্রশিশু নরের শোণিত-পাঁন ? 
করে না কুকীর্তিকণা লীঘব মানীর মান? 
নাশে না গোমুত্রবিন্দু বিপুল ছুদ্ধের সার ? 
সামান্য আঘাঁতে। ক্রমে ধরেকি বুহদাঁকার ! 
নবীর, আলীর বংশ জুলন্ত পাবক কণা, 
একটী বাঁলকো। যেন ভীষণ-সপের ফণা! 
ধর্্মবলে-বলী তীরা, রণসঙ্গে স্থনিপুণ ; 
বলে মত্তহস্তী-তুল্য, বীরত্ের কত গুণ! 
দেখনি আলীর বীর্য, লোমহর্ষ-মহাঁরণ ! 
অতুল-বিক্রমে কত নাশিত অরাতিগণ ? 
স্থযোগ্য, স্থপুল্র তীর এমাম অজেয়-বীর, 
সমরে অমরপ্রীয়, অচল, অটল-স্থির ! 
পশিলে কীর্বালা-রগে দেখিবে বীরত্ব তার, 
নহে সে প্রশীন্ত-কুপ, মহানদী-ছুনিবার ! 
ভাসা”বে কার্বালা-ক্ষেত্র নরের রুধির-ক্রোতে, 
রঞ্জিবে ফৌরাঁত-নীর নররক্তে অচিরেতে ! 
রবি-করে পরিশুক্ষ কার্বালা-বালুকা যত 
বিপুল শৌণিত-নীরে সরস হইতে কত! 
এসেছি প্রবলসনে কার্বালায় রণকাজে, 
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দিবে লোকে টিট্কারি, ডুবিবে আশার তরি 
এজিদ নাঁশিবে বংশ ভীষণ-পীড়ন করি ! 

নিব কি কলঙ্ককাঁলি মেখে নিরমল-মুখে ? 
অরিবিনাশিব নয় মরিব সমরেন্থুখে ! 

করিব প্রীণান্তপণে কার্বালার এ সমর, 
বধিব বিপক্ষে, নহে ত্যজিব এ কলেবর । 
হউক কলঙ্ক, পাঁপ,_যা। আছে লিখন ভালে, 
কাপুরুষ-মত কেন পলাইব কাধ্যকালে” ? 





চতুর্থ স্্থ। 
কার্বাল। প্রান্তর,-এমাম শিবির । 


এমা, ও ভাহাল সহর্ধর্ল্িনী লাহান্র বানু? 
কাতরবচনে কহিল! “সাহার' কি গতি হইবে হায়, 
জলের অভাবে শিবিরের লোক ভূমে গড়! গড়ি যায়! 
মরে পশুগণ, কি ঘোঁর-চিশুকার, বিকট-প্রলয় মত, 

করি “জল” 'জল', ত্যজিছে পরাণ, ছুপ্ধ-পোঁষ্য শিশু যত! 
সন্তানের শোকে ক্ষুব্ধ, উন্মাদিনী অবল। জননিগণ 
করাঘাতিবুকে কীদে উচ্চ-রবে হারা"য়ে হৃদয়-ধন ! 

এ শুক্ষ-মরুর তীব্র রবি-করে, পরিত্রাহি ডাকে সবে. 
কৃত মুখরিত নিজ্জন-কারবাল! ব্যথিত কাঁতর-রবে ! 
পারিনা দেখিতে হেন বিভীষণ, বিভতস-ঘটনা আর, 
মরমে মরমে লাগিছে আঘাত যেন শেল-ক্ষুর-ধাঁর ! 
কাঁদিতে কি দুঃখী এসেছে জগতে, কীদিবে জীবন-ভর £ 
কাঁতর-বিলাপে হবেন ব্যথিত এমনি কঠিন নর ? 

দয়াল, প্রভুর স্গ্টির প্রধান মানুষ নিঠুর কেন? 
ব্যথিত-বেদনে, শিশুর রোদনে গলে না তাঁদের মন? 
প্রীণের আরাম, স্নেহের সন্তান মায়ের হৃদয়-নিধি। 
সেধনে বধিতে কিসে হেন নরে জগতে স্থজিলা বিধি £ 
জীবে প্রেমভাব, শিশুতে করুণা নাহিকি, মরত মাঝে? 


৪ ৪৬ 
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সে পুণা-মদিনা, আর হেরিবনা যেখানে এ ভাঁব নাই ? 
দয়ায়, ক্ষমায়, হ'য়ে বিমণ্ডিত মানৰ সকলি ভাই! 
দেখিলে পরের বিপন্ন-সন্তান নয়নে অশ্রুর ধার, 

বথা টেনে নর ল'য়ে হৃদি স্থলে মুছায় নয়ন তা'র ! 
মদিনার সেই পুণ্য-দৃশ্য রাজি বল প্রীণ-স্বামী গৌর ! 
দেখিব না বুঝি এ জনমে আর জীবন-নিশ! কি ভোর ? 
বিপক্ষের কাছে বাইয়ে স্বামিন্‌ বিনয়ে, কাঁতরে বল, 
শিশুগণ তরে দয় করি তাঁ"রা যেন দেয় কিছু জল ! 
শিশু কি ছুক্ষন, শিশু কি অপর, শিশু কি নিজেরি নয় ? 
কহিলে বিবরি এদের দুর্দশা দিবে জল অরিচয় ! 

শিশুর ব্যথায় কাদেন!, গলে না হেন কি মানুষ আছে £ 
দেখুক তাহারা এ শিশুর হীল, নাও হে তাদের কাছে ! 
বলিও তাদেরে দেখা"য়ে ইহা'য় হেন শীর্ণ সব শিশু! 
ঘোর পিপাসায় অস্থি-চর্ষ্র-সার মরিছে অকালে আশু ! 
স্নেহের “আক্বর”, অস্থির “আস্গর” প্রাণের “সখিনা” ধন 
“কাসেম”, “জয়নালে” করে নিরীক্ষণ যদিও কীদিছে মন ! 
এ'ঘে মরি মোরা! পুক্র, কন্তা ল'য়ে তাঁতে নয় তত ছুখ ; 
অন্যজননীর সন্তান-ব্যথাঁয যেমন ভ্রলিহে বুক ! 

লভিয়ে সাধের মাঁনব-জনম কত আশা, কর্ম, লয়ে 
শৈশবজীবনে আন্সিক-সকল যে'তেছে বিদায় হয়ে ? 
লও তব হাতে সপিছি রতনে হয় দেখিব না! ধনে, 
তথাঁপি যদিও পাই কিছ জল সাম্তন। মানিব মান । 
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কার্বাল। 
সত 
এক সন্তানের জীবন গেলেও পাইলে ফোরাত-পানী 
হইবে সার্থক গর্ভ রক্ষা মোর, কীচিবে অসংখ্য প্রাণী! 
বিপক্ষের কাছে নাহি গেলে তুমি আমিই যাইব তবে, 
আরব্য-মাতার দুখের কাহিনী কহিব বিবরি সবে ! 
জন্ত্রম, 'সরম, মীন, অপসান দিয়ে আজি বিসর্জন 
এমরু-ময়দানে তবে আমি যাই যেখানে বিপক্ষগণ ! 
ক্রন্দনের রোলে করিব কোমল নিঠুর বিপক্ষগণে ! 
মায়ের ক্রন্দনে রমণী-সম্ভান পাঁধেনা বেদনা মনে ? 
করুণ-্রন্দনে মাতৃভাবে মোর হয়ে ক্ষুব্ধ, আত্মহার। 
আশ করি দুঃখে হয়ে স্ীত"বক্ষ ছুটিবে ফোরাত-ধার। ! 
অজেয়, অদম্য বালবলে শক্র যদিও মোদের তৰে 
অব্যর্থ-মাতৃত্বকো মল আযুধে পরাস্ত করিব সবে! 
সামরিক-শক্তি, পশিবিক-বল তুচ্ছ মার হৃদি কাছে, 
এই গুনে নারী শক্তি-মন্দাকিনী জগজ্জয় করিয়াছে ! 
কাঁদিল। এমাম, নীরবে, আক্ষেপে, হৃদয়ে বিষাজ-ধারা ! 
স্নেহ-নির্ঝরিণী পত্ঠীর রোদনে হইলা পাগল-পারা ! 
বলিলা, “প্রেয়সী,_-শান্তিদাত্রী মোর, সংসার-মরুর ছায়া, 
মরত-বাঁসিনী, বেহেস্তের-“হুরী” ভূষিত মানবী-কাযী। ! 
আর্তের ক্রন্দনে, পরের ব্যথায় কত ত্বালা তব বুকে 
ভুলে আত্মব্যথা, শোক-ছুঃখ-রাশি চিন্তিতা পরের দুঃখে ! 
পর-চিন্তা-শীলা, কি আত্ম-বিস্মৃতা, দয়াবতী তুমি বিশ্বে ! 


রিনা নর কক ডি | ালিরিললান 





কি স্বরগন্দৃশ্ট | মরিতেও যাঁর পরহিত-চিন্ত। মুখে, 
হয়ে যে বিভোর বিশ্বপ্রেমভাবে জীবন ত্যজিছে সুখে ! 
সে মাত মানবী যে কেবল ইচ্ছে গর্ভজ-সন্তান-স্থুখ £ 
দেবী সে জননী বিশ্বহ্বুত-তরে বিদরে ধীহাঁর বুক! 
লুন্ধ, ভ্রীন্ত, জীব, বিচিত্র-জগত, আঁশী-মরীচিকা ময় 
বাসনা-ছলনে হয়ে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট ঘুরিছে মানব চয়! 
ঢে'কেছে প্রগাঁঢ স্ার্থ-ুজ্বটিকা ঈশরম্য-স্থট-দেশ, 
পরার্থপরতা, জীবে-প্রেমভাব, অদৃশ্টে করিছে শেষ! 
সাধিতে নিজন্ব ভয়াব্হ-দন্দ, নর পরস্পর অরি, 
স্বার্থের কুহকে, নিরদোষ-নরে মানুষ মারিছে ছুরি ! 
অবিষ্া-দংশনে, মুগ্ধ হ'য়ে নর ভুলিয়ে মোক্ষের পথ ১ 
জলিতে নরকে অনন্ত-জীবন হইছে কুক|জে রত ! 
কার্বালার এই নির্দদোষ-পীড়ন স্বার্থের বিকট-খেলা॥ , 
নাচিয়া তাধেই প্রবৃত্তি-অস্থর করিছে তাঁগুব-মেল! ! 
ভ্রাতৃ-রিত্বেষের নারকীয়-কাঁণ্ডে মেতে'ছে বিপক্ষগণ, 
জীবে-প্রেমভাব হইয়ে বিস্মৃত করিতে অন্য য়'রণ ! 
আশা-প্রলোভন-প্রগাড়-বারিৰ ঢেকেছে বিপক্ষাকাশ ! 
দয়া-ঙাস্বরের বিমলশকিরণ সে মেঘে করিছে নাশ ? 
স্বার্থপরিশুষ্ষ অরি-হুদি-ভূমে মাতৃত্ব হবেনা উপ্ত, 
নীরস, কুস্থানে ফলে না উদ্ভিদ যাহা মরুপ্রান্ব তপ্ত! 
জানি গৃহাঁশ্রমে স্েেহ-ন্থরধুনী তে মর! অমিষ-ধারা, 
ছুটি শতথারে প্রেমের হিল্লোলে করিছ মানুষে হারা !. 


কার্বালা 
-জিিল্ 


এমরু কুস্থানে সে মাতৃত্বশক্তি হইবে কি ফলবতী”_ 

তব মনবাঞ্। হবে কি সফল যে আশ! ক'রেছ সতি ? 
বিষন্-বদনে ছল-ছল চোখে দে মুমুধু-স্ত বুকে 

কার্বাল৷ প্রান্তরে যাইয়ে এমাম কহিল বিপক্ষে দুঃখে ! 
জলের অভাবে আমার শিবির হয়েছে শ্মশীন-প্রীয় ; 
ক্ষুধায়, তৃষ্ণা, দেখ শিশুগণ অকালে মরিয়ে যায়! 

হের এই শিশু ক্ষুত-পিপাঁসায় হয়েছে মরার মত, 

এই শিশু-সম শীর্ণ শিবিরের হয়েছে বালক ঘত ! 
সন্তান-সম্পদে তোমরাও সী এই মর-বিশ্বধামে, 

জান তাঁর মায়। দাও কিছু জল “আল্লীহে। নবীর” নামে ! 
দোষী হ'লে আমি তোমাদের কাছে বধ মোরে বিনা জলে, 
দাও কিছু বারি এই নিরদৌ য যুমর্মুবালক দলে ! 

কেন বিনাশিছ লোকগঞ্রনে মোর, উদ্র, গাধা, ঘোড়া আদি ? 
রক্ষা করি সবে, মীর না আমায় পাবে ধন-মাঁন যদি! 
পারিন। সহিতে মাতার রোদন,_শিশুর কাকুতি আঁর, 
দয়! ক'রে ভাই, চেয়ে খোদাপানে ছাঁড় ফোরাতেব ধার ! 
কাঁতির-বচনে তিনবার হেন এমাঁম বিপক্ষ-স্থানে 

চাহিয়ে সলিল হইয়ে বিমুখ, আঘাত পাইলা প্রাণে ! 
আবার বিষাদে কহিলা। এমাম, গভীর-বাতনা বুকে 
হইলনা আর তোমাদের প্রাণ, পিপাসার্তগণ ছুখে ? 
মরণের ভয়, শেষ-ফল-জ্ঞান নাই বুঝি কারো প্রাণে ? 
মহাধ্বংস-অন্তে, হিসাবের দিনে কি বলিবে ঈশস্থানে ? 





এভীষণ-স্থাঁনে জল-রোঁধ করি বিনাশিলে এত নরে ; 
সঞ্চিবে যে পাপ হ'বে না খণ্ডন অনন্ত-জীবনভ”রে ! 
বিধাতার প্রিয় স্থগ্রির-প্রধান নিরদোষ জীব-নাশে, 
ভোগিবে দুর্ভোগ, গভীর-নরক পড়িবে প্রভুর রোষে ! 
তৃষ্ণার্ত-বীলক কহিছে কীদিয়ে,_“জল দে” জননী খাই ! 
ভিতিছে অভাগী, নয়ন-ধারায় হাঁয় বিন্দু জল নাই! 
বাঁল, বৃদ্ধ, যুব সবাই কাতর চারি দিন অনাহার ; 
মরে উদ্, গাধা, অশ্ব অজগণ করে দুঃখে কি চীতকার ! 
ভূতল-শয়নে গড়াগড়ি যায় শিবিরের লোক মোর ; 
বলহীন সবে পারেনা চলিতে নয়ন হয়েছে ঘোর ! 
যদিও অধীর যুবক, যুবতি রয়েছে এখনো। জ্ঞান 

হয়েছে নিস্তেজ অবৌধ-সন্তান রক্ষহে তাঁদের প্রাণ ! 
শুকাঁইছে মাব-স্তনের-জীবন শিশুরা কেমনে বীচে £ 
চুষিয়ে চুষিয়ে রসন! মায়ের এখনো জীবনে আঁছে! 
রছুলের শি্ক তোমর অনেকে ভুলিয়ে ইস্লীম-বাণী, 
মেতেএ অন্যায়, এ' অধন্দ-কাঁজে কেন নাশ এত প্রাণী ? 
ঘদ্দি ইচ্ছরণ ছাড় জল,-রোধ, কর এ'সে রণ-খেল 
পাপববুদ্ধিবশে কেন নিপীড়িছ রোধিয়ে ফোরাত-বেলা? 
হয় সবে মোর ছাড় গতি-পথ, যাই আঁমি মদিনায় 
পরিজনগণ, বালক-রমণী ল'য়ে সনে সবাঁকায় । 

না ছাড়িলে মোরে, কর এই কাজ, ছাড় পথ ভাইগণ ! 


আঃ নব এ্ন7ল শার্টিনা চিনাঠী হবি /মার সান বণ. 





১ 


কার্বাল! 


সস 


তেন্লিখ্ি 


রুঢ়তরন্বরে সগর্বের সীমার সম্ভোধি এমামে বলে” 
নিজ “ছুরভাগ্যে পরিজন-সনে এসেছ এখানে চ'লে। 
শিশ্য, মিত্র-সনে, সবংশে এমাম বন্দীকৃত তুমি আজ ; 
ছাড়িয়ে তোমায় পারি কি আমরা করিতে মূঢের কাঁজ? 
তব হেতুহের দামেন্ব-আরবে অশান্তি, অনৈক্য, ছন্দ? 
কে হেন-অবোধ ছাড়িয়ে তোমায় বাড়াবে অধিক মন্দ? 
জাতীয় অঙ্গের অশীন্তভি-বীজের মূলোচ্ছেদ বাঞ্চনীয় ; 
ছোট, বড় অরি কেহুকিহে ক্ষম্য, সব নহে দণ্ডনীয়? 
আজি এই খানে এজিদ সবংশে ঠেকিলে ফৌরাত-ধাঁরে, 
হু'লে বুদ্ধিমান না বধিয়ে প্রাণে তুমি কি ছাঁড়িতে তারে ? 
ছাড়ে কিরে ব্যাঁধ সদলে-শার্দংল এসে যদি পড়ে ফীদে, 
'সে ব্যাত্র-যুথের দুরবস্থা হেরে যদিও পরাণ কাদে? 

যেই সর্ববভূক্‌ বিনাশে সর্বব্য সে বহ্ছি নাশিতে হ'লে, 
ছাই-ভক্ষ তাঁর প্রতিক্ষুদ্র-কণ| বল কে ন! আর্দেজলে ? 
এ ভরাতৃ-বিরোধে তুমিও এজিদ হয়েছ অনর্থ-সাঁর ; 
সবংশেতে এক ন। হ'লে ধ্বংসিত যাবে কি বীজাণু তার ? 
নতুবা এদেশে শাস্তির স্চার হবে এভরস! নাই ; 
ভঞ্তিতে বিরোধ, তোমার কি তীর আত্ম-দান করা চাই ! 
“এজিদ" প্রবল তাহার পতন আপাত সম্ভব নয়; 
দেশ-ধর্্মহিতে আত্মদাঁন তব করিতে উচিত হয়। 
সামরিক-নীতি অতীবকঠোর, সেনানী স্থবোগ-দাঁস, 
হাইন লিক হিল আনায় করিতে বৈরির নাশ । 





লা ই 
রণ-ভূমে দয়া দৌর্ববল্যের চিহ্ন, বিজয়-কী মনা চাই, 
ছলে কিবা বলে বিনাঁশিবে শত্র করুণ! দেখাতে নাই। 
প্রভুর আদেশ করিতে পাঁলন, কোরাণে বিধান আছে; 
তাঁহার নিষেধে ফোরাঁতের জল পাবেন! মোদের কাছে। 
মরে এথা তব আত্মীয়, স্বজন, ক্ষ মৌরা খুব চিতে, 
তবু রাজ-আজ্ঞা করিয়ে লঙ্ঘন নারিব সলিল দিতে। 
রণ-রজ-তূমি বড়-শক্ত স্থান, নিদয় সৈনিকগণ; 
দয়ার হিল্লোলে দ্রবিবে কি কেহ, গলিবে কি কাঁরোমন ? 
দিতেছি লিখন তবকাছে মোরা সে মতে না হ'লে কাজ 
"জল জল” করি বলিছি এমাম পাঁইওন! আর লাজ! 
জনৈক ইন্ছদী দামেক্ক-সেনানী গর্ববিত ইসলাম-দ্বেষী ; 
অশিষট-ভাঁষায়, উগ্রতরভাবে কহিল. এমামে রোষি! 
পড়িয়ে এখানে বিষম-বিপদে দেখা'য়ে স্বর্গের আশা, 
অমরের দোঁষ করিলে কীর্তন গ্রকাশি উন্নত-ভাষা ! 
যে রণ-কাগুকে চিত্রিলে হৌসেন অন্যায়, অর্থ নামে, 
ছিলরত তব গত-পুরুষেরা এই কাঁজে মর ধামে ! 
বজ-মুগ্রিভরে তীক্ষ-অসিকরে বিনাশি অসংখ্যনর, 
করেছেন নবী ইস্লাম-প্রচাঁর সদলে ধরার পর ! 
ঘোর ঘুদ্ধ-প্রিয় ছিল মোহাম্মদ নির্ভীক, কি বীরজন ] ; 
শোঁণিত-ধারায় রঞ্জিছে ধরণী করিয়ে ভীষণ-রণ ! 
কিরণ-দুর্ঘাদ ছিল তব পিতা তীরোশক্তি, অন্্রবলে 


রিয়া নারির সরা গাজার হা পান পুত 


৩ 


কার্যালা 


দেশ-আক্রমণ, জীব-জাঁতি-ধ্বংস ইস্লামের নিত্যকাজ 
সে যুদ্ধের নিন্দা করিলে এমাম নাই তব বিন্দু লাজ? 
বাঁচাইতে প্রাণ সেজেছ কি সাধু, মুখে কত ধর্ম্ম-উক্তি, 


করিতে মোদের দয়া-আঁকর্ষণ দেখাইছ কত যুক্তি !” 


ইস্লাম, নবীর মিথ্যা-অপবাদ বিধন্্ীর মুখে শুনি 
গর্জিল! এমাম কাঁপিল কার্বাল। যথাভীম-মেঘধবনি ! 
“ওরে মিথ্যাবাদি, হিংস্ৃক-বিধন্মি, স্থুলদি, “বেঈমান” 
তীক্ষধার-অস্ত্রে কাটিব রসনা করি তোর শতখাঁন ! 
বিনাজলে মার, শত গীড়াদাঁও সহিব সে সব যত, 
ইস্লামের নিন্দা, নবীর অখ্যাতি করিলে করিব হত! 
*“ইস্লাম-প্রচাঁর বাহুবল-গুণে, তীক্ষ-তরবারি ধারে,” 
একথা ঘে বলে শতবার বলি ঘোর-মিথ্যাবাদী তারে । 
উদ্দিলে চন্দ্রমা! উজলি আকাশ, আলোকে জগত হাসে, 
ফুটিলে গোলাপ সৌরভিত বিশ্ব, তাহার স্থগন্ধী-বাসে ! 
মোহাম্মদ রূপ বিমল-গগনে বিকাশি ইস্লাম-শশী 
নর-হৃদি-ধর! করিল উজ্জ্বল সুনগিগ্কিরণে পশি ! 
একেশ্বর, সাম্য, একতা, ভ্রাতৃত্বে বিমোহিয়ে বিশ্বনরে 
লভিছে ইস্লাম গৌরব-আসন ভূমগুলে সমাঁদরে ! 
যাহা সত্য, শুভ তাহ কিরে মুঢ় বলে প্রচারিতে হয় ? 
স্বেচ্ছায় জগত বরেণ! কি তাহা, স্বগুণে সে জয়ীনয় ? 


মহাসিন্ধু-ক্রোত আঁসিলে ধাঁইয়ে ভীম-গরজন-ভরে 


খু 


দিলে কেহ বাধা সে সিন্ধু-তরঙ্গে,তাহারো! অন্তিত্ব মিলিয়ে যায় 
ইস্লাম-প্রবাহে পাঁপ-বাঁধাবিদ্ব ভাঁসিছে কালের গায় ! 
বিশ্বক্ষতিকর যাহ! নহে সত্য, জগত চাঁহেনা যাহা, __ 
পারেকিরে কেহ সমাঁজ-শরীরে চিরতরে দিতে তাহ ? 
পারিলে “আসাদ”, “মোসেলামা৮ধূর্ত পুজিত হইত ভবে, 
ইস্লামের হেন না হ'য়ে বিস্টার বিনাশ পাঁইত তবে! 
স্বেচ্ছায় সমাজ বরিছে ইস্লামে বল, অস্ত্র নে মূল; 
পাঁমর-ইুদী বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে করিছিস্‌ মহীভুল ! 
অসুয়া-হৃদয়ে, বিরাগ-নয়নে করে যদি নিরীক্ষণ 

লোক কি কাজের শ্রেষ্ঠত্ব, গুরুত্ব বুঝে কি মানবগণ ? 
হইয়ে অতীত রাগ-অসুযার সাম্য-দূরবীণ-চোখে, 
নিরপেক্ষ-ভাঁবে হেরিলে নরের সদ্‌গুণ তবে ত দেখে ! 
পূর্বেবেই বলেছি ইস্লামের যাহা সাঁরতত্ব, মুূল-সূত্র, 
প্রচারিল। ইহা। এক দীনহীন ছুখিনী-বিধবা-পুক্র ! 

নাহি ছিল তা”র এক কপর্দক, বাঁছবল, ধন, জন, 

হেন অসহায়, দীন-ছুখীজনে করে কি সম্বলে রণ ? 
আরব-নিবাঁসী পৌত্বলিক সব প্রতিপক্ষ ছিল তা'র, 
দরিদ্র-রছুল কোথা পাঁৰে বল ধন, জন, তরবার ? 
যখন খোদেজা দীক্ষিল ইস্লামে স্বেচ্ছায় রজনী কালে 
প্রথম-প্রচার সেইন! নবীর, তাহা কি কৌশল-জাঁলে ? 
স্বেচ্ছায় যে কালে দুই এক করি বিশ্বীস লইত নরে, 








৫৫ 


বস্তা 


যবে বনহুতর মদিনার লোক গৌঁপনেতে দীক্ষা নিল, 
তখন নবীর বাহুবল, ধন, বল্রে কি কিছু ছিল ? 
দাড়ায়ে প্রান্তরে, পথও বাজারে যখন ইস্লাম-ধন 
বাখানি রছুল করিত প্রচার তখন কোথায় রণ £ 
সশিস্য-নবীকে পৌন্ভীলক সবে বধিতে চাহিলে প্রাণে, 
বিরোধ-শঙ্কায় যখন হজরত চলে গেলাগিরিবনে ; 
পথে-ঘাটে তাঁরে চীহিত বধিতে যেকালে বিধর্ষিগণ, 
তখনো তীহার পক্ষীশ্রিত হ'য়ে কেহ কি করেছে রণ ? 
যড়ঘন্ত্-মূলে মকা-বাঁসিগণ বধিতে চাঁহিলে তা”য় 
রক্ত-পাঁতভয়ে নীরবে হজরত মদিনা চলিয়ে যায়! 
ইস্লামে-দীক্ষিত মোস্লেম সকল বিধন্ীর অত্যাচারে 
ছেড়ে মাতৃভূমি, ল'য়ে পরিবার চলে' গেলা দেশাস্তরে ! 
তবু শাস্তিপ্রিয়-বিশ্বাসী সকল করে নাই কোন রণ; 
পরস্ বিধন্ম্ী হজরত-রছুলে করে'ছে কি নিপীড়ণ !_- 
মেরে'ছে নবীকে বিধন্্মীনিচয় বহিছে শোণিত-ধারা ; 
তবু মোহাম্মদ প্রতিহিংসাঁকল্পে হন্‌ নাই ধৈর্যহার! ! 
হইলে হজরত তপস্যা-নিরত বলিতে বিদরে মন, -- 
গলিত পুরীষ দিত শিরে তী'র পামর-বিধর্ষিগণ ! 

ধরি নাসা, কর্ণ, দাঁড়ি-গৌঁপ তাঁর করিছে কি অপমান ! 
স্মরিয়ে সে সব যুগ যুগান্তর কীদিবে মোস্লেম-প্রাণ ! 
হেন নিগৃহীত হইলেও নবী ভ্রাতৃভাঁবে, প্রেম-ভরে 


পুল 


কহিছে বিধাছঃ ! এসব মৌহান্ধ হয়েছে বিপথগামী-_ 
সত্যের আলোকে, বিবেক, বিশ্বাসে স্থপথ দেখাও স্বামি ! 
“মানব অপূর্ণ, ভ্রম পদে পদে, দোষ, ত্রুটি রাশি, রাশি ? 
ক্ষম নিরগন এ গভাগা-গণে নিজগুণ পরকাশি ! 

এমন সব্গুণে,_ ক্ষমা, প্রেম, ত্যাগে ইদ্লাম লভিছে জয়, 
ওরে নিরবোধ, হিংস্থুক, বিধন্ম্ণী আস্থরিক-বলে নয় ! 
নবীর নেতৃত্বে কয়টা সংগ্রাম করে ছে মোসলেম গণ ; 
শকতি-প্রয়োগে ইস্লাম-প্রচারে নহে তাহা কদাচন ! 
সেই সব রণ. রক্তা-রক্তি-কাণ্ড ইস্লাম-প্রচারে নয় 
তস্কর হইতে রক্ষিতে সর্বস্ব হায় সে শোঁণিত-ক্ষয় ! 
গভীর-সাধনে, প্রাণান্ত-আয়াসে লভে লৌকষেই ধন, 
হরিবারে তাহ চাছিলে তক্ষর চুপ, রহে কোন্‌ জন ? 
ত্যজি জন্ম-স্থান, প্রিয় মক্া-ভূমি পীড়িত, উত্যক্ত হ'য়ে 
শিষ্য-গণ ল'য়ে শান্তি-প্রিয়নবী রহিলা। মদিনা যেয়ে! 
তাতেও সম্ভোষ না লভি বিধর্মী ইস্লাম-উচ্ছেদ তরে, 
অকথ্য-পীড়ণ করিল আরস্ত তথাও তাদের পরে! 

হুইয়ে আক্রান্ত সেদুর-ভূমেও ভাসিয়ে শোণিত-ধারে 

ন| করি সমর, ব্লকি মানুষ-নীরব থাঁকিতে পারে ? 
হয়ন। প্রবল আত্ম-রক্ষা-বৃত্তি তথনো! নরের মনে ? 
রক্ষিতে সর্বস্ব অনিচ্ছা! সত্বেও মাতেন! মাঁনবরণে ? 
হুরিতে সম্বল আঁসিলে ডাকাত কে নীরবে চেয়ে থাকে ? 
গাল আততায়ী বধিতে পরাঁণে সহজে কেছাড়ে ভাকে ? 


কার্বাল 
স্ভজ্লত 


রক্ষিতে বিশ্বাস, ধন, জন, প্রাণ, হয়েছে সে সব রণ, 
ইস্লাম-প্রচারে কোন যুদ্ধ-কাগু ঘটে নাই কদাচন! 
আন্থুরিক-বলে ইসলাম-প্রচার কহে যদি কেহ নাঁদি, 
লক্ষকোটী-কণ্টে বিশ্ব-নর তারে বলিবেক “মিথ্যাবাদী”। 
মোশ্লেম এখন ভিন্ন ভিন্ন দেশে আছে অভিয।নে রত, 
করি দিগ্বিজয় বহুল-প্রদেশ করিতেছে করগত ; 

এইদৃশ্য কিছু নহে অশোভন, অথট্য-ঘটন! নয়; 
প্রচারিতে জ্ঞান এই ভূমগ্ডলে কালে কালে হেন হয়। 
অতীত-কাহিনী দেখ জগতের, সভ্যতা-বিস্তার-তথ্য, 

ধন, মান, জ্ঞানে হ'য়ে সমুন্নত লভি জাতি সার-সত্য ৮ 
সে নব-রীবৃদ্ধি, জ্ঞীন-উদ্দীপন! বিলাইতে বিশ্বময়, 

দেখ কালে কালে সভ্যতম-জাতি করে হেন দিগ্বিজয় ! 
ছিল মহাঞ্রীস উন্নত ঘখন দর্শন, বিজ্ঞানে, ধনে ; 
বিলায়ে সে-জ্ঞান করিতে কৃতার্থ এবিশব-মানৰ গণে ৪৮ 
সুসম্তান তাঁর বীর সেকান্দর করেছেন দিখিজয়, 

গ্রীসীয় সভ্যতা, মহা-জ্ঞান-রত্র ছড়া ইয়ে ধরাময় ! 
মিশর, ইরাণ, ভারত ভূমির দেখ গণত-ইতিহাস, 
করি-দিগ্িজয় তারাঁও ধরার করিছে অজ্ঞতা-নাশ'। 
জাতীয়-সাহিত্য, কৃষি, শিল্প, ধনে জাতির উত্থান হ'লে 
বর্ধঘমান-জাতি হেন দিগ্বিজয়ে যুগে যুগে পড়ে ঢলে! 
বিশ্বাস, সভ্যতা, প্রচারিতে ভবে মোস্রেমের দিখ্থিজয়, 
কি গ্রাচীন জাতি, কি আদিমা-সত্য বিনহ্ট করিতেনয়! 





কার্বালা ৫৮ 
ডে২ন্লিভি 
ধঙ্ম্ে ও অধর্ম, বিশ্ব-ন্ধে, রন্ধে, বাহিরে, মানব-চিতে 
র'য়েছে বিরোধ, কি প্রাবল-বন্ এ স্থষ্টির নানা ভিতে ! 
চলিবে যুগান্ত, এ দ্বন্দ সংঘর্ষ, পাঁপ ধ্বংস ন। হইলে,_- 
স্বরগ-বিভায় মহাঁসত্য-জ্যোতিধরানাহি উন্তাসিলে ! 
ইস্লাম-প্রচারে ঘাত-প্রতি-ঘাত নর-স্বেচ্ছাকৃত নয়, 
সত্যও মিথ্যার সংঘর্ষ-জনিত স্বাভাবিক ইহ হয়। 
বিশ্বহিতকর যাহ। সার-সত্য সমাজের কুক্ষিগত, 
অতীব সাঁদরে ইস্লাম সে ধনে রাখিবেক স্থুরক্ষিত। 
নাশিতে কলুষ, অন্যায়, কুপ্রথা, ইস্লাম-প্রচার ভবে ঃ 
ংসিবে জঞ্জাল, সমাজের পাপ, সত্য অব্যাহত র'বে। 
জাতি. ধর্্-নাশ, সম্প্রাদায়ে-হিংস1 ইস্লামের লক্ষ্য নয়, 
মহাসত্য-জীলে বেড়িতে ধরণী তার এই দিথিজয় ! 
শিথিল-সমাজ স্বতঃই ভাঙ্গিয়ে হইতেছে চুরমার, 
উঠিছে আবার নবীন-জীবনে নিঝারে ক্ষমতা কার ? 
প্রাচীন যুগের সার-সত্য-ধন্ম আর ইস্লামের মাঝে 
আছেকি গ্রভেদ $ থাকাকি সম্ভব ? সত্য সব এক কাঁজে। 
বিভ্রান্ত-মানব, স্বল্প-বুদ্ধি নর সত্যে ভেদ-জ্ঞান কল্পে, 
ধরমে, ধরমে ভেবে বিভিন্নতা প্রমাদ বাঁড়ায়ে অল্পে ! 
জ্বীন, উদারতা, প্রচারের দোষে দোধাশ্রিত হয় ধর্ম, 
নির্বেবাধ-চালক রটা”য়ে বিরোধ ঘটায় অনর্থ-কন্ম্ন ! 
জাতি, সম্প্রদায় কি কাহার সনে হয় ষদি মত-ভেদ,, 
মহত যা” তার. তাও দেখিবেন। সঙ্গত কি হেন জেদ ? 


৫৯ 


কার্‌ 
-জ 


আরবের মত অবনত-ভূমি উন্নত জনমে ধীর, 
নহে কি সে নবী জাতি-নিধিবশেষে পৃজনীয় সবাকাঁর ? 


-ভাল বেসে ষাঁরে নানাগুণ-গ্রামে ভূষিছেন দয়াময়, 


সে মানব কিরে বর্ণ নির্বিবশেষে বিশ্বের আরাধ্য নয়? 
জাতি, বংশ, ধন, প্রাথিব-বৈভবে বলকি শ্রেষ্ঠত্ব তীর ? 
চরিপ্র-সম্পদে, কর্ম, গ্রীতি, ত্যাগে, পুজ্য তিনি সবাকা 
ইচ্ছিলে হজরত মোস্ম-সাআ্াজ্যে হইত সম্রাট তবে, 
তুচ্ছ করি স্থুথে কেটেছে জীবন কত দীনরূপে ভবে ! 
মহবে-গোড়ামি, সদ্গুণে-বিদ্বেষ করে' আত্মা-কলুষিত ; 
এইগুরু-দৌষে ব্যক্তিকি সমাজ হয় পাঁপে নিপতিত ! 
জাতীয়-উন্নভি-হশ্্-বিনির্্মীণে বহু উপাদান চাই; 

না থাকিলে তা'তে সদ্গুণ-গ্রাহিতা স্থাযিত্ব ভরসা নাই 
যদিও অনেকে ভ্রমহীন নয়, দোষ, গুণ দুই আছে; 
ূঙ্ষন-দৃষ্টিপাতে ভাল-মন্দ ছুই খুঁজিবে নরের কাঁছে ;- 
সদ্গুণের পাল্লা হবে যাঁর ভারি সে পুজ্য, দেবতা-নর ; 
ভক্তিভরে নত হওয়া সমুচিত তাহার চরণ-পর ! 
উদ্দেশ্তে সধুতা, বিশ্বে-প্রেমভাঁব দেখিবে যে মহা'নরে 
ভুলি ভেদ-জ্ঞান হুইবে প্রণত-তীহার নামের পরে ! 
পুণ্য-কাজে ধীর ধন্য, উপকৃত এ বিশ্বমানবগণ ; 


' পূজ্য সেই জন, নিঃসস্কোঁচে তারে কর হৃদি-সমর্পণ ! 


ভ্বর্তি সাল্সখহা লগা গুক-জরন বিদলায় সদরে. 


কার্বাল। ডঃ 
তি 


কুপিল ইহুদী এমাম-বচনে ছুড়িল হাতের বাণ, 

সেই তীক্ষ-শরে দৈবের ঘটনে বিধিল শিশুর-প্রাণ ! 

ক্রোড়ে গেল অস্ত শিশু-আত্মারবি, কহিল এমামবাণী -_ 
“কোথালো। “সাহার” ধেয়ে এসে নাও সন্তান খেয়েছে পানী 
হেন জলে তৃষণ নিবারিল বিবি তব পুণ্য-শিশুবর, 

“এ পুত-আত্মার হ'বে ন পিয়াদ্‌ অনন্ত-জীবন-ভ"র |” 





পঞ্চম সর্গ। 





কার্বাল' প্রীস্তর,_ এমাম শিবিরে মন্ত্রণা-মজ্লিশ । 


দাঁমেস্ব-মন্ত্রীর পঞ্জ ও কর্তবা-অবধারণ। 


“উঠে ডুবে রবি ধাহার কুপায়, 
করিয়ে শশাঙ্ক কিরণ-বিস্তাঁর, 
ঢালিছে আনন্দ ধরণীর গায়, 
অচিস্ত্য, অব্যক্ত মহিমা বীহীর” ; 
পভীষণ, বিঙ্ষুব্ধ উত্তাল-সাঁগর 

হয় পরিণত মাঁনব-নিবাঁসে, 

ংসী নরপল্লী সিন্ধুর'লহর 

ইঙ্গিতে ধাঁহার খেলিছে উল্লাসে” ! 
“ন্থ-উচ্চ গিরির উন্নত-শিখর 
প্রকাশিছে ধার অচিন্ত্য-মহিমা, 
দয়াবলে তা"র দামেক্ক ঈশ্বর 
মোয়রেম-ধরায় লভিছে গরিম!” 
প্রত্বমেখলার মধ্য-মণিরূপে, 
সৌরজগতের ভাস্কর যেমন, 
মোস্রেম-সাআজ্যে অতুল-প্রতাঁপে 
-বিরাজিছে হেন দীমেস্ব-রাঁজন ?” 


৬২ 


“অসংখ্য-সৈনিক, অতুল-বিভব, 
সমরসম্তভীর তুণে অগণন, 
দামেক্কের আজি বিপুল-গৌরব, 
অপলাঁপ ইহা! করে কোন্‌ জন ?” 
নবী মোহাম্মদ নাহি আজি হাঁয়, 
নাহি পূর্বব সব প্রিয়শিক্য তা'র, 
চালক-অভাবে ইস্লাম ধরায় 
করিছে অকালে দৌর্ধবল্য-বিস্তার 1” 
এপুণ্যাতআ-সম্রাট্‌ মাবিয়া-নন্দন 
নব-বলদৃপ্ত, দামেস্বভৃপতি, 
প্রবল-প্রতাপ “এজিদ*স্বজন 
ধন্্ননেতৃপদ-যোগ্য-পাত্র অতি 1” 
“মানিবে সকলে 'খলিফা' তাহায় 
এমাম এ বাঁক্যে হইলে সম্মত ; 
তবে নির্বিববাদে এজিদ ধরায় 
পারেন “খলিফা হ'তে মনোনীত 1৮ 
নেতৃহীন হ'য়ে ইস্লাম ভুবনে 
কীপিছে সঘনে অস্থির, চঞ্চল ; 
বসিলে “এজি” খলিফা-আসনে 
বিদুরি দৌর্ববল্য হইবে সবল ৮ 
“হে এমাঁম আর আরবীয়গণ 


৬৩ 


কার্বাল! 
এ অকাঁলে কেন ত্যজিছ জীবন ? 
ধীরভাঁবে সবে চিন্ত ফলাফল ।৮ 


“লাভ নরজন্ম,-উন্নত-জীবন, 
যুগ-যুগান্তের সাধনার ফল 


_কালবিবর্তন না ক'রে চিন্তন 


কেন হে মরিছ অবোধ সকল ?” 
প্ল'য়ে সবে দীক্ষা মনের হরষে 
দামেক্*-সআটু এজিদের করে, 
ল'য়ে পরিজন নিরাপদে, স্থৃথে 
যাও সবে চ'লে আপন ঘরে” 
শেষবাক্য মোর কর অবধান,-- 
তোমাদের সঙ্গে জয়নব-স্ুন্দরী 
দামেন্পতিকে করি তী'রে দান 
ঘুচাও এঘোর বিপদ-শর্ববরী 1» 
আবদুল রহমান,-- 

“ভেবেছি অন্তরে, করেছি চিন্তন 
দামেক্কমন্ত্রীর লিখিত বিষয়; 
করিব না কভু বিবেক-লঙ্ঘন 
যা হওয়ার তাহা ঘটিবে নিশ্চয় ।৮ 
প“ধরমে-নেতৃত্ব, সমাজ-চাঁলনা, 
বিশ্বমানবের হৃদয়রঞ্জন, 

এএজিদ” হইতে এ মহাসাধনা 


হবে.এ কঠোর ব্রত-উদ্যাপন %” 
“ইস্লামধন্ধের কিবা মূল, সার, 
কি পুণ্যভিত্তিতে ইস্লাম স্থাপিত, 
সে গুরু-দীয়িত্ববোধ কোথ। তার 
যে বিলাস-পস্কে আক৯-মভ্জিত ? 
“মহা ত্যাগ যেই ইমলামজীবন, 
ধৈর্য, ক্ষমা, প্রেমে নিরমাঁণ যার, 
সাম্য ও ভ্রাতৃত্বে যাহার গঠন 
হইবে “এজিদ' চালক তাহার ? 
পডুবু ডুবু যেই বিলাস পাঁথারে, 
দিবা, রাতি নিত্য ইন্ড্রিয়ের দাস? 
ললনা-কণের সঙগীত-বঙ্কীরে 


স্থখে গত যাঁর কাল, দ্দিন, মাস ?” 


আরামকক্ষেতে বহে নিত্য যাঁর 
মন্ভপতনের ভীষণ-তুঁফান ১ 
কাঁমের ফৌঁয়ার| ছুটি অনিবার 
করিছে যে স্থান নরক সমান |” 
“অর্দ-উলঙজিনী মদোন্মত্তাগণ 
মোঁহিছে যাহায় অশ্রীল-নর্তুনে, _ 
করিয়ে কটাক্ষ-বাঁণ-বরষণ 
করিছে বিষুগ্ধ অব্যর্থ-সন্ধানে 1৮ 


৬৪ 


“ভ্রমিতে, শুয়িতে, খাইতে, ফিরিতে 
অন্ত নাই যাঁর কত আড়ন্বর ! 

সে হ'য়ে খলিফা” মোসেম মহীতে 
বাড়া”বে ইস্লামে ধরণী-ভিতর £৮ 
“অতুল-এশ্বধ্য, সমর-সম্ভারে, 
রাজত্বমোহের বিপুল গরবে 
যাহার বদন পুর্ণ অহঙ্কারে 
ধর্্দনেতা সেই হবে এ আরবে ?% 
“মহাত্যাগমন্ত্রে হ'বে সে দীক্ষিত ? 
করিবে ইস্লামে সন্ভাবসঞ্চীর ? 
নিষ্ঠার আগুন করি প্রশ্বালিত 
নাশিবে জগ্ভাল বিশাল ধরার £” 
“নবীপদপূত যে পুণ্য-আসনে 

ছিল “বুবকর”, “ওমর”, “ওশ্মান”, 
ধর্ম্[-বীর “আলী” ছিল! সসম্মানে 
বসিবে সে পদে “এজিদ*শয়ুতান ?৮ 
“ধন, সৈম্যবলে, তীরের ফলায় 
ঘটে রাজ্য-লাভ, অরাতি-নিধন 
বিশ্বনরহৃদি বিজিতে ধরায় 

পারে কি এসব তুচ্ছ-প্রহরণ ?৮ 
“আত্ম-আদর্শের বিমল-মাধুধ্যে, 

" ছুর্লভ-চরিত্র, সততা-ভূষায় 


হ'য়ে বিভূষিত নিজকৃত-কাব্যে 
দেখাইতে হয় বিশ্বাস ধরায়।” 
“কি কাঁজ বল সে ফাকা-বক্ৃতায়, 
তাতে বক্তীমত্ত না হ'লে চিতে ? 
ন। মজিলে সেই সঙ্গীত বে গায় 
গলে কি অপর তাহার সে? শ্বীতে ? 
প্রাচীর-খচিত শাস্ত্রীয়-বচনে 
মোহে না তেমন মানবের মন, 
সেই মত কাজ বক্তার জীবনে 
গালিত দেখিলে হইছে ধেমন 1৮ 
ইস্লাম-কথিত সার-উপদেশ 
নিজের জীবনে যদি পয়গন্থর, 

ন| দেখায়ে চেষ্টা করিত বিশেষ 
টিকিত কি তাঁহ। ধরণী-ভিতর ?” 
“সাহী-তক্ত, তাজ গেছে গড়াগড়ি 
প্*ড়ে প্-তলে হজরত নবীর, 
চাছেনি রছুল ফিরে কাঁণাকড়ি, 
তেমন লোভেও ছিলেন কি স্থির ?” 
“থেকে অনাহারে ছুই, তিন দিন, 
শিষ্যদত্তভোজ্য দিয়েছে অপরে ; 
বিলাইয়ে বন্্র পরিছে মলিন 


“হীন, রোগ! যেই ছুর্গন্ব-শরীর 
আলিঙ্গিছে তা'রে। ধরিয়ে গলায়, 
নমিত সবায় নোয়াইয়ে শির, 
শুইত, বসিত দরিদ্র-শষ্যায়” ! 
“রোগীশষ্য। তী"র ছিল প্রিয়-স্থান, 
সমর-আহত, নিহত কারণে, - 
অরি কি বান্ধব ন| করিয়ে জ্ঞান 
কীদিত কাঁতরে, দুঃখিত-বপনে” ! 
“ক'রে অনশন তিন, চাঁরি দিন, 
বাধিয়ে পাথর উদর-উপরে 
গভীর-ধ্যানেতে রহিত বিলীন, 

কি স্বরগ-জ্যোতি খেলিত অধরে” ! 
“এীশবর্য-বিমোহে, বিলাস-ব্যসনে, 
টলিলে নবীর চরিত্র, কি মন. 

তবে কি ইস্লাম কখনো! ভূবনে 
-লভিত এমন গৌরব-আসন ? 
“প্রাতস্মরণীয় চারি-খলিফার 
কত. আত্মত্যাগে, প্রগাঢ-নিষ্ঠীয়, 
লভিছে “বিশ্বাস সাফল্য অপার, 
দীপগু-জ্যোতি তা”র ভ্ুলিছে ধরায়” ! 
আজি সে “ইস্লাম' করিলে চালন 
- বিলাস-বিভোর এজিদ-দ্রম্্রতি, 


কি যাতনা হয় করিলে স্মরণ-- 
ইসলামের কত হইবে ছুর্গতি” | 
পপুণ্যলক্ষ্যচ্যুত হইলে "ইস্লাঁম"» 
মোহান্ধ কর্তৃক হইলে চাঁলিত, 
হইবে নিস্তেজ, ডুবিবে সুনীম, 
মোস্রেম-গৌরব হবে অস্তমিত” ! 
“অসংখ্য-আত্বার দৈহিক-রুধিরে 
ঘাতক হুইতে রক্ষিত “ইস্লাম, 
ক'রে সমর্পণ পাপাত্মার করে 
পারি কি তাহার নাঁশিতে ক্বনাম” ? 
«বিশ্বাসের ভিত্তি হইলে শিখিল, 
হয়ে মোহমুগ্ধ যদি নেত1 তাঁ'র 
সঞ্চারে সমীজে বিলাস, অমিল” 
বাড়িবে কি তবে ইস্লাম-প্রচার ? 
ভোগ-লিপসা যদি বাড়ায় বৈভব, 
দাঁন, ত্যাগশক্তি হইলে ছূর্ববল, 
পাবে কি ইস্লাম জগতে গৌরব ? 
এ উন্নতি তার যাবে রসাতলঙ 
“হইলে অপ্সিত বিলাসীর করে ২ 
ইস্লামের কত হবে রূপান্তর ; 
করি ধ্বংস তার সন্ভাবনিকরে 


রিট রা ই রনি. বটি রাতে ০১ সি 


“রক্ষিতে যে সত্য ভীষণ-সমরে 
হয়েছে বিপুল 'শোণিত-তর্পণ ; 
অসংখ্য-বিশ্বাসী সমর-সাগরে 
করিছে অমুল্য-দেহ বিসর্জন” ! 

- “সেই আরমলদ্ধ, গৌরবের ধন 
ধ্বংসশীল তুচ্ছ দেহের মায়ায় 
দুরাত্বার হাতে করিয়ে অর্পণ 
কলঙ্ক-কালিম। মাথিব কি গায়” ? 
তুচ্ছ, এ অনিত্য-সংসার-মায়ায় 
অশুল্য-বিশ্বাস ডুবাইৰ জলে ? 

এ অতুল ধন বিপদ্‌-ধারাঁয় 

ভেসে এ মরুতে ফাইবে অতলে” ? 
অনুরোধে, ভয়ে, পদের কুহকে, 
জীবনের আশে, স্খ-লালসার 
মানিয়ে 'খলিফা' বিভ্রান্ত-ব্যক্তিকে 
ইস্লামে নিস্তেজ করিব ধরা” ? 
এপ্রাণবিনিময়ে বিশ্বাস-বর্জন 
হ'বে না প্রাণান্তে, করিব ন। কু, 
শত পীড়িলেও এজিদি-ছুর্জন 

এএ প্রস্তাব তার রক্ষিৰ না তবু” । 
“পতিত ইস্লাম মহা-পরীক্ষায় 
প্টাঁডজাক জগাও করাচি দর্শন. 


মোদের নিকটে বড় কি ধরায়,__- 
“ইস্লাম কি তুচ্ছ নশ্বর-জীবন 1” 
“ভয়াবহ-মরু এই কার্বালাক্ব 
অন্তরে এমাঁম চিন্ত একবার ! 
ঘড়ে মোর। ঘোর-অগ্নি-পরীক্ষায় 
মহালক্ষ্য-স্থল হয়েছি ধরার” 1-_ 
“স্বরগে ফেরেস্তা মরতে মানব, 
্বধন্মী বিধন্মী উদ্‌ত্রীব কি ভবে ! 
অপলক-নেত্রে হইম়ে-নীরব-_. 
মোদের পানেতে নেহারিছে সবে” ! 
“ল'য়ে আপনার শিত্য-চতুষ্টয় 
চাঁহিছে রছুল স্গল-নয়নে, 
অশ্রস্ধারা তীর দুনয়নে বয়, 
উত্তেজিছে কত আশীষ-বচনে” ! 
প্যদি মোরা আজ হ'য়ে লক্ষ্য-ভ্রষট 
বিনাঁশি 'বিশ্বীস্ জীবন-মায়ায়, 
“ফেরেস্তামাঁনব হবে ক্ষুপ্, রুষ্ট, 
তিতিবে হজরত নয়ন-ধারায়” ! 
হ'ৰে না, হ'বে না এজিদের হিতে, 
জীবনের ভয়ে বিশ্বাস-বর্জন ; 
মরিব সকলে হাসিতে হাসিতে 


৭০ 


“ক'রে প্রাণদান ধর্মের কল্যাণে." 
রক্ষিব বিশ্বাস বিনিময়ে তা'র, 

দিয়ে আত্মবলি স্বরণে, ভুবনে 
উজলিব মুখ মোসেম সবার”! 
“শুখায় যদিও আরবসাগর, 
এলবুঙ্জও যদি সিম্ধুগত হয়, 

হইলে বিভ্রষ্ট শশাঙ্ক, ভাক্কর . 
তথাপি প্রতিজ্ঞ! রক্ষিব নিশ্চয়”? 
“ক'রে আল্মোৎসর্গ এ মরু-প্রাস্তরে 
দেখাইব মৌরা-বিশ্ববাজিগণে, - 
রক্ষিতে বিশ্বাস কি ফুলল-অন্তরে 
মোয্লেমের। পারে মরিতে পরাণে”! 
“তুমি নবীবংশ পূজিত ধরায়, 
ইস্লাম-তরীর যোগ্য-কর্ণধার, 
নিয়ন্ত্রিত তব বিধি-ব্যবস্থায় 

এ মৌসেম-রাজ্য, হেন কেবা৷ আর” ? 
যদি হও নত এ প্রস্তাবে তীর 

সঙ্গল্প সিদ্ধিবে এএজিদ পাঁপীর,. - 


“ প্রতিবাদূতীর রে করিবে আর ? 


অনিচ্ছায় সবে নোয়াইবে শির” ! 
“তবে নিরাপদে, নির্ভয়-আস্তরে 
হবেনা “খলিফা” সেই ছুরাশয় ? 


২ 


পড়িয়ে 'ইস্লাম' বিলাঁপীর করে 
ক্রমশ নিস্তেজ হইবে নিশ্চয় 1” 

' “তাই মোর মত হে এমামবর ! 
পুণ্যআরবের প্রিষবন্ধুগণ 1 

-চাঁছিনা জীবন পাগী-দত্ত বর, 
রক্ষিতে বিশ্বাস" ত্যজিব জীবন”! 
জয়নবের কথা বলুন জয়নব, 
ভোগ-লিপজা। তিনি পোষিলে জীবনে 
হয়ে রাজপত্রী তূপ্ুন বিভব, 
করুন তীহার যাহা লয় মনে”। 
আক্কাশ-- 
প্রশীস্ত, গম্ভীর এমাম নীরব, 
নির্ববাক্,নিস্তদ্ধ আরবীয়গণ, 
কহিলা। আকাশ কাঁদে! কদো রব 
নয়নের জলে তিতিল বদন !” 
সুধীবর মুখে নবী-মস্তফার-_- 
মাঁনবছূর্লভ চরিত-শ্রবণে 
অতীতের কত-বিস্মৃতি আমার 
ভাদিল উজ্জ্বল মানসনদর্পণে” ! 
“সাধবী, ধনবতী “খোঁদেজা-রমনী 
পাণিন্দান তারে করিলে জ্ঞাপন, 
বছজরত' উত্তরে স্ধাঁইল। ধনি । 


শত 


পার কি সপিতে দেশহিতে ধন” ? 


. “ধনের লালসা! করি পরিহার 


করিলে সানন্দে পরার্থে অর্পণ, 
তবে করি পাঁণিগ্রহণ তোমাঁর 


'পারিব যাঁপিতে আনন্দে জীবন” ! 


“অশান্তির মূল পাধিব-সম্পদ, 
ব্যতিব্যস্ত নর ধন, জন. পেয়ে, 
জন্মায় এশ্বরধ্য বিবিধ-বিপদ্‌ 
নিধন-জীবন ভাল সব চেয়ে”! 
“ছিল মুখে ধাঁর হেন পুণ্যবাঁণী, 

প্রতি কাজে, বাক্যে বিশ্ব-প্রেমিকতা ! 
জেগে মনে শত সে গত-কাহিনী 
জনমিছে হৃদে কত ক্ষোভ, ব্যথা” ! 
নিরমি ইস্লাম ত্যাগ-ভিত্তি পরে, 
এক্য, সাম্য, শ্রীতি, বহু-উপাদানে, 
রচি স্ুধাভাগ্ড বিশ্বনরতরে-_ 

মুদিলা নয়ন গৌরব-জীবনে” ! 

“কিন্তু প্রাণে মৌর বাজে কি যাতনা,__ 
যেন বিষধর অহির দংশনে, 

এ বিশ্বনরের ছুর্ভাগ্য-ঘটনা,-- 
“ওদ্িয়া'-বংশীরা দামেস্ক-আসনে” ! 
“যে পুণ্য-আদর্শ, বৈরাগ্য-সল্পদ, 


বা 
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স্থাপিতে জগতে ইস্লামপ্রচাঁর 
করিল! সাথক, ত্যাগী-মোহান্ষদ, 
রহিবে অটুট সে লক্ষ্য কি তার” ? 
“ওগ্রিয়া-বংশীয় “মাবিয়া হইতে 
নানা স্বেচ্ছাচারে পুরিছে ইস্লাম, 
পাঁপ-প্রলৌভন, বিলাস-বিষেতে 
ধবংসিছে তাহার সাঁধু-শুণগ্রাম” ! 
“করেনি নির্দিষ্ট ভাবী-অধিকারী 
হজরত রছুল, শিশ্যু-চতুষ্টয়, 
উপযুক্ত জনে মনোনীত করি_- 
বরিছে খলিফ। বিশ্বাসিনিচয়” । 
“ইস্লাম-উদ্দিষ্ট সাধু-গুণগ্রামে 
ভূষিত যে ধন্য, মানব-স্থুজন, 

এ ধর্মের নেত৷ সেই ধরাধামে, 
রছুলের এই নীতি-সনাতন।” 
«নহে বংশগত ইস্লামে-নেতৃত্ব, 
হয় গুণগত যোগ্যতা তাহার, 

হবে যে 'লায়েক* না ভাবিয়ে অন্য 
মানিবে সকলে তীহাঁকে সর্দার” ! 


“করি ভঙ্গ এই সুনীতি নবীর 
$খা টিকা কেক /৫2্াদিক কাল 


করিছে স্বেচ্ছায়, পদগ্ষের শ্থির,_ 
“হ'বে সে খলিফা! মোসেম সংসারে” ! 
“সাধারণতন্ত্র এস্লামিক যাহ. 
ছিল যার প্রাণ অনাঁড়ম্বরতা, 
ওক্িয়া-বংশীরা ধ্বংস করি তাহ! 
দিয়াছে আসন রাজতন্ত্রে তথা”! 
“হইলে "খলিফা" বিলাস-বিহবল 
্বা্থান্ধ-মানব মোস্রেম-প্রদেশে 
হইলে নিস্তেজ আদর্শের বল 
ইস্লাম-বিস্তার ভরসা কি আছে” % 
“পশিলে 'বিশ্বাসে' স্বার্থ-প্রলোভন, 
নানা আড়ম্বর, প্রাঁধান্য-কা মনা» 
বিশ্বহিতে প্রাণ, সর্বব স্ব-অর্পন 

হইবে ক্রমেই প্রাবাদ-ঘটনা” ! 
“মাতিত মোসলেম বিজয়এনেশায়, 
এস্লামিক-জ্ঞান বিলাইতে নরে, 
দেখিতেছি ক্রমে স্বার্থ-লাঁলসায় 
দামেক্ষ-সআটু মাতিছে সমরে” । 

ভুলি 'কোরাণের, 'হজরত-নবী'র-_ 
উপদেশতব, ইস্লাম-বিধাঁন, পা 
এশবর্্যের মে দামেক্ষ অধীর, .' 

_ ভোগ-লিপ্ন তা ছরিয়ছে জ্ঞান” 


নিরারা ণ 
“কি আত্ম-পরতা, বিলাস-কলুষ 
পশিছে নিয়ত ওদ্িয়া-.বংশেতে ! 
আত্মস্থখ-ভোগে হয়ে কি “বেহু'স 
কত মত্ত তা"! ইন্ড্িয়-সেবাতে !! 
“ভুলি বিশ্ব-প্রেম, মহাত্যাগ-ব্রত 
আজি তার! কত আত্মপরায়ণ ! 
করিয়ে ইস্লামে পুণ্য-লক্ষ্য-চ্যুত 
কত ক্ষতি তা"র করিছে সাধন” ! 
“নবীর সে প্রিয় শিশ্য-চতুষটয় 
কি অনন্য-গুণে ছিল। বিভূষিত, 
পরিয়ে “আল্খেলা” শত-তালিময় 
বিশ্ব-হিতত্রতে ছিলা কি নিরত” ! 
*শুইত না তী"রা বিলাস-শয্যায় 
দুপ্ধফেণনিভ কুন্থুম-আসনে, 
সাধুজনসনে বসে মৃত্তিকাঁয় 
রহিত আনন্দে শান্ত্রআলাপনে” ! 
“রাজ্যলন্ব-আয় দেশের কল্যাণে 
করি বিতরণ দরিদ্রনিকরে, 
কত দৈম্যভাবে সোপাজ্জিত-ধনে 
যাপিত জীবন আনন্দ-অন্তরে* ! 
পবিলাস পশিবে এই আশঙ্কায়_ 
ক্ররমাহখপাতখা দিহাচছি ভাক্কিয। 
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কার্বালা 





নিজের চরিত্রে গড়িতে সবায় 
লঃয়েছে স্বেচ্ছায় দীনতা বরিয়া” ! 
পিল! তাঁরা এই মোস্রেম-জগতে_ 
অদম্য-প্রতাপ খলিফা, ভূপতি, 
নিঃসম্বলভাবে পশিয়ে মরতে 

করিছে সে রূপে পরলোকে গতি” 
“না সঞ্চিয়ে ধন পরিজন্তরে 

দেশ, ধম্মহিতে করি সব দান 
রিক্ত-হন্তে আহা ! প্রফুল্ল-অস্তরে 
ক'রেছে নীরবে অনন্তে প্রস্থান” £ 
নিজের আদর্শে করি উদ্দীপিত _ 
“ই্লাম'-সীআজ্য মাঁনবনিচয়, 
পাপান্ধ-ধরণী করি আলোকিত 
জগতে অমর তী”রা সমুদয়” ! 

“সেই পুণ্য-পদে,_খলিফা-আসনে 
বসিলে বিলাঁস-বিভোর-আমীর, 
সামান্য-উফ্তীষ” “আল্খেলা র স্থানে 
হুবেন। ভূষণ, মুকুট জরির” ? 
“শীকান্নের স্থলে “পোলাও”, কালিয়া 
হবেনা তাদের আহার-সন্বল ? 
পিপাঁসার কালে মদিরা পিইয়! 
্লিলিনাও ভঙ্গ খানিনহাা সকলঠ + 
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“বৈরাগ্য-ব্যঞ্জক মূরতির স্থানে 
হবেনা খলিফা বিলাস-পুতুল ? 
চলিবে ঘটায় নানা রমা-যাঁনে, 
কতু ম্ৃত্রিকীর ছুইবে কি ধুল”৮ ? 
“শাস্ত্ীয়চচ্চায় থাকিত "গোল্জার” 
খলিফার যেই দরবার সতত ! 
নর্তকী-ক্টের সঙ্গীত-বঙ্কীর 
বুঝিবা সে স্থান করে মুখরিত” ! 
“এখন সাদর পায় জ্ঞানিগণ,_- 
ধর্মপ্রচারক, বিরাগী সকল, 
পাবেনা কি খত্র সেই সব জন 
যা”রা আড়ম্বর-বিলাস-বিহবল” ? 
“হবেনা অচিরে নীতি-বিপর্ধ্যয়,-_ 
নবী খলিফার মোস্্রেম-সংসারে ? 
পুণ্য-লক্ষ্য তী"র টলিবে নিশ্চয়,-- 
যখন বিলাস পশিছে উদরে” ! 
“পশিলে ইস্লামে লঘু, শুরু জ্ঞান, 
সাম্যের বন্ধন হবেন! দুর্বল ? 
ধন, বংশগত জন্মি দৃষ্য-মান 
করিবেন ক্ষুপ্ন সাধনার বল” £ 
£একতা-প্রাসাঁদ যাবেনা ভাঙ্গিয়ে 
বৈষমা-জ্ঞানের দুষিত-তুফানে ?_- 


ত্যাগ, প্রেম, ক্ষমা যাবেনা উড়িয়ে 
অনন্ত-গগনে, এক্য, সাম্যসনে” ? 
“পশিয়ে সবলে মোস্লেম'ধরায় 
একাঁধিপত্যের অশুভ-পবন”_- 
আঁঘাতি জাতীয়-ভিত্তির গোড়ায়, 
ছুটাবেন। তার কি কম্প, স্পন্দন” ? 
“এ নধর-তনু সুবিশাল-রাজ্যে 
'অলঙক্ষিত-ভাবে পাপ অনাচার 

পশি অবিরত নেতাদের কাঁষ্যে, 
রোধিবে ন। তার উন্নতির দ্বার ? 
“খিলাস-অজীর্ণ রাখিয়ে উদরে, 
অই যে বাড়িছে আয়তন তার, 
হ'বে ধ্বংসোশ্মুথ সেই বিষোদগারে, 
এ সবল ভাব রহিবে কি আর 1৮ 
“কি “আপ শোষ-বাত”, ছুখের বিষয়, 
স্মরণে অন্তর ডঠিছে কঁদিয়া, 
ত্রিংশত-বশসরে একি বিপয্যয় ? 

কি আদর্শ, ভাব মে'তৈছে চলিয়া” ! 
“থাকিলে অটুট সে লক্ষ্য, সাধনা, 
বিশ্বাসের সেই সষ্ভাবনিচয়, 
একবধর্ারাজ্য করিয়ে স্থাপন! 
লভিত ইস্লাম-জগতে বিজয়” । 


“বিলাস-বিরোধ যদি না ঘটিত, 
স্বার্থ, স্বেচ্ছাচার না করিলে বল, 
যদি ত্যাগ, এক্য, সে ক্ষমা থাকিত 
তবেই বিশ্বাস রহিত সবল”। 
“তবেনা। ইসলাম অদম্য-গতিতে-- 
সিন্ধুর গ্রবল-লহরী যেমন 

পশিয়ে বিশাল মানব-মহীতে 
নাশিতনা তার পাপ-প্রলোভন” ? 
“ছিল এই আশা “নবী মস্তফা*র 
তা"র এ অমিয়-ইস্লাম, গ্রহণে, 
যাবে ছুঃখ, ব্যথা সম্তপ্ত-ধরার, 
মিলিবে মানব ভ্রাতৃত্ববন্ধানে” ! 
«সেই আঁশ তা'র হ'বে কি সফল €? 
এক ধর্মরাজ্য হ'বে কি স্থাপিত ? 
“ইস্লামে'র সেই দিব্য-জ্ঞান-বল 
করিবে কি সারা বিশ্ব-বিশৌধিত” ? 
ধরম-দুর্দশ| করিয়ে বর্ণন, 

করিল! 'আকাঁশ" বিষাদ-সঞ্চার, 
বহিল শোকের ভীম-প্রভপ্ন, 
তিতিল বদন বিশ্বাসী সবার ! 
শিবির-সভাস্থ স্ধীরনি5য় 

করিল! লেচ্ছায় এই নিদ্ধারণ,-_. 
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প্দামেস্বঃমন্ত্রীর লিখিত বিষয় 
পারিনা আমর! করিতে গ্রহণ” ! 
“জানান হউক করিলাম স্থির 
দামেন্কসেনানী ওমর, সীমারে,__ 

-লভিতে সবলে ফোরাঁতের নীর 
কল্য ভোরে. মৌরা মীতিব সমরে”। 
জয়.নব,_- 

'পর্দারআড়ালে বসিয়ে 'জয়নব', 
মন্নীহত| সেই সৌন্দর্ধ্য-প্রতিমা 
করিল করুণ ক্ষীণ-ক্টে রব,-- 
ছড়ী”য়ে সমীরে কত মাধুরিমা । 
“সত্য সে সকল” কহিলা৷ অঙগণ। 
বিষাদ-জড়িত মধুর-বচনে,__ 
“ম্থধিগণ যাহা করিল। বর্ণন। 
“এজিদ* ছুরাত্মা তেমনি ভূবনে” ! 
“দিয়ে আত্মাহুতি কামানলে তা”র, 
কতন। রূপসী যৌবন-উষায়, 
অমূল্য-সতীত্ব করি ছারখার, 
নিরাশ্রয়, ঘৃণ্য হ'য়েছে ধরায়” £ 
“সতীত্ব নারীর অতুল-বিভব, 
বিধি-দত্ত এই মহামূল্য-দাঁন, 

এ ধন টরটিলে যায় চ'লে*সব,*- 
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কি আশে সে আর ধরিবে পরাণ” ? 
“এমন অধম যে জন ভুবনে, 
কাম-চরিতার্থ উদ্দেশ্য যাহার, 

দিব তারে পাঁণি স্বামী-জন জ্ঞানে ; 
দিয়েছি ধএিমীমে যে কর আমার” ? 
“স্থাপিত গ্মাঁম যে হৃদি-আঁসনে 
রবে স্মৃতি তী'র যাঁবত-জীবন, 
পার না ভুলিতে ধাঁহার কারণে, . 
যে অনন্ত-তরে হুরিয়ীছে মন” ! 
“তার স্মৃতিপূত সে হৃদি-আসনে 
বসা'ব কি ঘ্বণ্য কামাসক্ত'নরে ? 
মিশ্বিষে ফোঁরাত সে সিদ্ধুর সনে, 
বিষাক্ত-সলিল যাহার উদরে” ? 
“ললনা-লতিকা নর-তরু*বরে 

যদিও জড়ীয় সংসার-উদ্ভাঁনে, 
বিষতরু ব'লে জানে সেই যারে, 
কি সাহসে তায় আলিজিবে প্রাণে” 
“করিলে কামুকে হৃদয়-অর্পণ, রি 
যৌবন-সম্পদ সঁপিলে তক্করে, 

হয়ে নিঃসম্থলা, ক্ষুধা, জবীলাতন, 
কীঁদিবে নাঁ কেন সেই চিরতরে ?” 
নাহি ধর্মযীজ্যে যোগ্যতা যাহার, 


পুত নারী-হৃদি-ভূমে সে কেমনে 
যোগ্য-নেতৃরূপে করিবে বিহার ? 
অক্ষম, অক্ষম সকল স্থানে” 
“ইস্লাম কি হদে নাহি মোসবাঁর? 
,খেলে না কি ইহা। নারীর শিরায় ? 
ধরমের যেই করে ব্যভিচার 
. পত্বী-হারে তার ছুলিব গলায়” ? 
“এমন কামুক! আরব-কাঁমিনী 
হ'বে ইহ! কভু সম্ভব হয়? 
কেন হয়ে আমি মীতাল-গৃহিণী 
সাধিব জাতীয়-দৌর্ববল্য-বিজয়” ? 
“ইসলামের যেই করে অপমান, 
মূল-সুত্র তা'র চরণ-দলিত, 
সেই নরাধম পশুর সমান, 
সে কেনগোনয় নারীরে। ঘৃণিত” ? 
“হ'য়ে কলগ্না 'এজিদ' শাগীর, 
কেন হ'ব তার দুক্ধার্্য-ভাগিনী ? 
ভীষণ-প্রতিজ্ঞ। এই মোর স্থির, 
“বৈধব্য-দশায় ঘাঁপিব জীবনী”! 
এপাধিব, নশ্বর-হ্ুখের আশায়, 
বিশ্বাস", বিবেকে দিয়ে বিসর্জন, 
দিব বরমালা পশুর গলা, 
জীবন থাকিতে হ'বে কি কখন ? 


এমাম হোসেন, 
*প্রাণাধিক সব “ইয়ার, আমার ! 
যবনিকা-স্থিত রমণী-রতন ! 

ধন্য-জন্ম মোর, ছুখ নাহি আর, 
বিমল-হরষে ভাঁতিল বদন” ! 
“মরণের কালে, অন্তিম-ভুমিতে,- 
বিভীষণ এই অগ্নি-পরীক্ষায়, 

হেন বাক্যাম্ৃত পাঁইব শুনিতে 
এমন ধাঁরণা ছিল কি হায়” ! 
পইস্লাম-কল্যাঁণে উৎসগিতে প্রাণ 
হে বন্ধো ! তোমরা কত লালায়িত, 
জীবনের মায়া ক'রে প্রত্যাখ্যান 
মিশিতে অনন্তে, সম্পূর্ণ প্রস্তুত” ! 
“এস মৃত্যু এস ! কেন কর দেরি ? 
এ স্ুখ-সম্পদ্দে যাইরে চলিয়া, 

আয় তোর কষ্ট আলিঙ্গন করি. 
পাঁপীর আশায় ছাই-ভস্ম দিয়া” ! 
ধন্য আমি আজ, স্থৃধন্য “ইস্লাম', 
কত ধন্য তীর সেবক-মগুলী, 
রেখে" ধরাধামে পুপ্যময়-নাম, 
মরিতে প্রস্তুত "আনন্দে সকলি” " 


৮৪, 


৮৫ 


“এসরে সাদরে আলিজি সকলে 
আরবের প্রি, সথপুত্র সকল । 
ভাঁসা,লে আমাকে আনন্দ-হিলোলে, 
দেবত্বে আমায় করিলে বিহ্বল” ! 
“রহিবে না কেহ মরিবে সকলি, 
কিন্তু হেন মৃত্যু কি গৌরবকর ! 
রক্ষিতে বিশ্বাস প্রাণে অবহেলি-- 
সদ্জ্ঞানে, স্বেচ্ছায় সমর-ভিতর” । 
স্বরগ-জ্যোতিতে ভীতিল বদন, 
মহাধর্্মভীবে এমাম তন্ময়! 

হয় দর-দর অশ্র-বরিষণ, 

তিতিল নীরবে বিশ্বাসী-নিচয় ! 
করি পুন ভঙ্গ সেই নীরবতা 
কহিল! এমাম,_-“হে বান্ধবগণ ! 
জেগে" মনে মোর আজি এক. কথা, 
ভীষণ-সন্তাপে দহিছে কি মন * ! 
*সেবিয়ে গরল আসন্স-শহ্যাঁয় 
শায়িত যখন ছিল! মৌর ভাই, 
সেই কালে মোকে এক প্রতিজ্ঞায় 
করি প্রতিশ্রুত তিনি আজি নাই” ! 


২ এব বিকিনি আনা /খাডঁন একবছিনাখহাগ 


তাহার স্পুক্র “কাসেমের করে__ 
সঁপিতে যে আজ্ঞা ছিল তার হায় ! 
রক্ষিব তা” আক্তি এ মরু-প্রান্তরে” 
“ছিল আশা মনে প্রিয়মদিনায় 
মনে হরষে লয়ে বন্ধুগণ, 
অতীব স্সেহের কন্তা৷ 'সখিনা"য় 
কাসেমের করে করিব অর্পণ” ! 
“সে সাধের আশা! গেছে মিলা ইয়ে__ 
সময়-চক্রের ক্রম-বিবর্তনে ! 
যাহা অসম্ভব কি ফল স্মরিয়ে, 
কি লাভ বেদনা জাগায়ে পরাণে” + 
.“অক্ষমের কিবা কুস্থান, সথস্থান ? 
দশা-কাল তাঁর নিক্ষল জল্পনা, 
তাহার কিসের স্থুখ, মান-জ্ঞান 
সে যে কোন মতে সাঁধিবে কাঁমনা”! 
“ধনী-উপভো্য এসে এ জগতে 
দীন-ডুখী মৌরাখাড়া”য়েছি গোল, 
শোক, দুখ, ব্যথা লয়ে এসে সাথে, 
বহাইছি বিশ্বে বিপদের রোল”! 
প্রীন-ভোগ্য ধরা, নাহি কি কোথায় 
অ্রফীর অসংখ্য সে-সৌরমণ্ডলে ? 
যদি থাকে মোরা'না জন্মি তথায় 
বিপন্ন কি হে্'এই ভূমণ্ডলেশ £ 


৮৭ 


“যাঁউক অসার অদৃষ্ট-চিন্তন,_ 
কি ফল ভাবনা-ন্দী সীতারিয়ে ? 
লভিয্লাছি যবে এ নর-জীবন 
কোন মতে আয়ু যাক্না কাটিয়ে /» 
“অই স্সেহাস্পদ “কাসেম” এখানে, 
আরব-পৃজিত বিগ “রহমান? 
ইস্লাম-নির্দিষট ক্রিয়া-সম্পাদনে 
এ বিবাঁহ কাজ কর সমাধান”! 
অই বাজে বাছা দামেক্ক শিবিরে, 
উড়িছে খচিত পতাকা সকল, 
ভীসিছৈ কার্বাল সঙগীত-লহরে 
বিবাহের এই ঠিক ঘোগ্য-স্থল” ! 
এমাঁমের মুখে করিয়ে শ্রবণ 
বিশ্বাসি-নিচয় অচিন্ত্য-ঘটনাঃ 
নীরবে, কাতরে করিলা৷ ক্রন্দন, 
পাইলা-অন্তরে গভীর-যাতন!! 
কাঁদিল “কাঁসেম” দর দর খারেস- 
বহিল সবেগে অশ্রুর তুফান ; 
নারিগণ ক্ষোভে কাঁদিল! কাঁতরে, 
কাঁসেম-জননী বিষাঁদে-অজ্ঞান ! 
কাল্বালা-ভুমির সে পৃত-সভায়, 
অঙ্সিক্ত সেই মহা পুণ্য-ক্ষণে 


“কাসেম” “সখিনা” গভীর-নিশীায় 
হুইল মিলিত দাম্পত্য-বন্ধনে ! 
কেন গো কল্পনে ! থামিলে অকালে 
বিবাহ-বারত। না ক'রি বর্ণন১? 
কেন গণ্ড মোর ভীসে নেত্র-জলে, 
গুমরি গুমরি কাঁদিছে মন ? 

“এই পরিণয় নিশার-স্বপন,_ 
টুটিবে অচিরে কালের তাড়নে” 

এ ভেবে না মন করিছে ক্রন্দন,-_ 
রয়েছ কল্পনে বিরস-বদনে ? 

ছু, আত্মার ছেন পুণ্য-সশ্মিলন 
নহেলো নশ্বর জীবন-তরে ! 

ধ্বংসে কি কখনো! এ দৃঢ়-বন্ধন 
কোটি-কল্প-বর্ষে, যুগ-যুগভরে ?” 





বষ্ঠ সর্গ। 


বিদায় । 


আরোহি বঙ্গপনা-রথে এই আমি যাই যাঁই 
কার্বালী-প্রান্তরে আজি হবেন! ভীষণ-রণ ? 
কে কে যাইবে তথ! মোর সনে এস ভাই, 
এএ বিপুল মনোরথে হবে স্থান সন্কুলন ! 
মায়াময়িলো-কল্পনে নিরাকারা-সর্ববগতি ! 
সেই ভয়াবহ-স্থানে নাও গো মোদের তরে ! 
'ষে মহা-প্রান্তরে আজি নিঠুর দামেস্বপতি 
বধিবে এমাম, শিশু, নারী ও অসংখ্য নরে! 
যথা আজ আরবের রক্ত-সিন্ধু ভয়ঙ্কর 
বহিয়ে বিকটনাদে ভীষণ-মরুর বুকে 

'লহরে লহরে ক্ষোভে করি কল্‌, কল্‌ স্বর__ 
মানুষের নিঠুরতা গাহিবে মন্মান্ত দুখে ! 
চলগো কল্পনে দেবি এ মিনতি করি দুখে, 
এমাম হোসেন যথা বিশ্বাস-রক্ষার তরে 
আত্মীয়-বাঙ্ষবসনে প্েহের সম্তান-বুকে- 
চিরনিদ্রা মগ্ন হায় হইবেন যে প্রান্তরে ! 
বহিয়ে যথায় ঘোর রোদনের প্রভঞ্জন-__ 
কীপাইছে দেবপুরী মন্্মরভেদী মহাংরোলে ; 


৯১ 


কার্বালা 


কম্পমান রণস্থল অগণ্য প্রাণীর ভারে, 
ধূলাজালে-আঁবরিত অন্তিম-গ্রলয় যেন, 
করেনা সাঁদরে আজ সম্ভাঁষা কেহই কারে, 
নাঁশিতে পরের প্রাণ চঞ্চল সকলে হেন! 
উন্মন্ত সৈনিকগণ, দেবভ।ব নাহি কার, ' 
আস্রিক-পাপবলে সবে আজ প্রণোদিত ! 
হরিতে বক্ষের ধন সন্তাঁন-সর্ববন্থ মার 

গরবে ফাঁটিছে তা"! কালান্ত-যমের মত ! 
জাতীয়-সঙ্গীত গীত হইছে গভীর-তাঁনে 
বাঁজিছে সানাই, ভেরী, উন্মত্ত সকল বীর. 
মৃত্যু ভয়, দয়া, মায় নাহি আজি কারে! প্রাণে” 
লইতে কি দিতে প্রাণ সবে আজি কি অধীর ! 
পরিতে জয়ের মাল্য, সাজিতে গৌরব-সাঁজে 
নাচিছে বীরের দেহ, দমনী-কম্পন কত ! 
সত্েজে প্রস্তুত সবে মাতিতে সমর-কাজে, 
বিলম্বে অধীর হ'য়ে উঠিছে সৈনিক যত! 
“ওমর, 'সীমার আর অপর সেনানিগণ 
ঘুরিছে ফিরিছে তেজে ইতস্তত রণস্থলে, 
ক্ষিপ্রগতি উচ্চ-অশ্বে করি সবে আরোহণ 
উত্তেজিছে সেনাঁগণে উপদেশে, নব-বলে ! 
কিন্তু আরবের কেহ নাহি কেন রণস্থলে ? 
তবে তী"র এজিদের সনে করিবে না রণ ? 


কার্বালা 
সি 
ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় বুঝি শুয়েছে ধরণীতলে-_ 
হায় আরবের প্রিয় অকালে বিশ্বাস্গণ ? 
চলগো কল্পনে যেয়ে আরব-শিবির পানে 
হেরিনা আমর! সবে বিশ্বাসিগণের হাল; 
আসেনি এখনো তীরা কেন এ সমরাঙ্গনে, 
হায় কি তাদের আয়ু হরিছে ছ্রন্ত-কাঁল ? 
না, না, তা'হা ঠিক নয়, অই অই দেখ চে'য়ে 
সেজে বীরসাঁজে অই সকল বিশ্বাসিগণ 
পড়িতেছে হজরতের চরণে বিনত হ'য়ে, 
আবেগে এমাম সবে করিছেন আলিঙ্গন ! 
নাহি তাহাদের আজ অনশন-ক্রেশ, শ্রান্তি_ 
কি অপূর্বব দেববলে মেতেছে বীরেন্দ্রয় 1 
নাহিক কাহারো৷ আজি ভাবনা, রোদন ক্লান্তি, 
বিষধ-বদনরাজি হ'য়েছে কি জ্যোতির্ময় ! 
এএমাম যুদ্ধার্থে চায় যাইতে সমরাজণে 
বলিছে নিবারি তাঃরে সন্ত্রমে বিশ্বাসিগণ 
“দিব না হজরত মোরা তোমায় যাইতে রণে, 
রহিবে মোদের প্রাণ দেহমাঁঝে যতক্ষণ ।» 
হেন ভাবে গুরু-শিষ্যে অস্তিমের সম্মিলন, 
'হেরেমের মাঝে ওই ছুইটী অতৃপ্ত-প্রাঁণ! 
অনিমিষে একে অন্যে করিতেছে নিরীক্ষণ, 
'সে দুই-হ্ৃদয়ে কত বাজিছে বিষাঁদ-তান ! 


জিত! ৯৪ 


কত কি ফেলিয়ে আমি এই পাঁপময়-ভবে 
যাইতে অনস্তে একা প্রবৌধ কি মানে মন” ? 
“রহিল অপূর্ণ মোর কতনা কর্তব্য হায়, 

তা'র মাঝে পত্বীরক্ষা ছিল এক-করণীয়, 
ফেলিয়ে তোমার তরে এই প্দাস্ত, কাঁর্বালায়” 
এই যে যেতেছি চ'লে এ্র্ণকি প্রিয়ে বাঞ্ছনীয়? 
“চলেছে বিশ্বাসিবৃন্দ সাজিয়ে সমরমাঁঝ, 
উদ্ধারিতে ফোরাতের অবরুদ্ধ-জলদ্বার, 

অথবা ভৌতিক-দেহ পরিহরি সবে আজ 

করিবে অনন্ত-যাত্রা, ফিরিবে কি কেহ আর”.? 
“বিদায় ল'য়েছি,_মাতা, পিতৃব্য, পিতৃব্যা-পদে, 
প্রাণের সথিনে-ধন দাও মোরে অনুমতি, 
করি আত্মোৎসর্গ এই কার্বালা-সমরনদে 
আমিও করিতে স্থখে আঁজিলো সে পথে গতি ! 
“কি কাজ জীবনে বৃথা ছুঃখ-সিন্ধুসন্তরণে ? 
ফেতেছে টুটিয়ে আহা স্েহের বন্ধন যত, 
গ্রাসিবে সমর-সিন্ধু ধবংসশেষ-জনগণে, 

ভেঙেছে স্থুখের স্বপ্ন, এ জীবন আশাহত” ! 
প“মরে মোর ভ্রাতা, ভগ্মী, মাতা, খুড়ী, গুরুজন, 
তুমি প্রীণসরবস্থ মরিছ যাতনা-ভরে, 

কি লাভ রাঁখিয়ে আর ছুখময়-এ জীবন ? 

দিব আত্মাহুতি আজ কার্বালার এ সমরে” ! . 


বাল! 
লতা 


নেহারি স্বামীর পানে, নীরবে সখিনা হায়! 
শুনে সে-অশুভ যেন বজ্বাঘাত শিরে ভী'র, 
দুরু-দুরু কীপেবুক, নৈরাশ্য-কম্পন গাঁয় ; 
বলিল বিশুঞ্ক ক্ে,-“আশা! বুঝি নাহি আর” ? 
“কৃত কথ। ছিল মনে কহিব তোমায় স্থখে 
সময়ে তা” ধীরে, ধীরে অতি আঁশ। ছিল নাথ ! 
সে মরম-বাণী বুঝি গেঁথেই রহিবে বুকে ? 

এ জীবনে খুঝি সেই পূরিল না৷ মনোরথ” ? 
“নহে যুগ, বর্ষ, মাসি, এক অহোরাত্র নয়, 

এ স্বল্প-কালের মাঝে-অভাগিনী সথিনার 
ভাঙ্গিয়ে আশার-হন্ম্য পাইতে বসেছে লয় ; 
এমন অদৃষ্ট মন্দ হ'য়েছে কি কবে-কা'র” ? 
“কৈশোর-মধ্যাহ্ন থেকে বে প্রাণলতিকা1 মৌর 
জড়িয়ে যে আত্মা-তরু বাড়িল সতেজে ভবে; 
সে ষদি অনন্তে উড়ে কালের তুফানে ঘোর, 
আশ্রিতা লতিক। আমি কেমনে বীঁচিব তবে? 
“যে মোহুন-সুত্তি নিত্য স্থাঁপি স্বীয় হৃদি-মূলে 
হেরিয়ে নয়নে, ধ্যানে বদনচক্দ্রিম। ধাঁ”র, 
পুজেছি বিমল-শ্রদ্ধা অনুরাগ, ভক্তি-ফুলে ; 
যৌবন-উষায় বুঝি এই শেষ দেখা তী”র? 
“কেটে” প্রেম-ভক্তি-পাশ, আশালত৷ ছিন্ন করি, 
করিয়ে অকালে ত্যাগ ক্টলগ্রা-সখিনায়, 


৯৭ 


২, 


'চিলেছ অলঙ্ঘ্য-কাজে কেমনে নিষেধি দাসী ?. 


বিদায় দিতেও নাথ প্রবোধ মান্গেন| মন! 
প্যাওগে” বলিতে প্রাণে বাজে কি যাতনা-রাশি, 
দিব কি উত্তর মোরে শিখাও হে প্রাণধন” ! 
পঅবোধ-বালিকা আমি অনভিজ্ঞা, আত্মহারা, 
তুমিই বাল্যের প্রিয়, গুরু, উপদেষ্টা-জন, 
কি করি, কি বলি তবে ওহে প্রাণ-ফ্রব-তার! 
দাও উপদেশ মোরে মাগি পদে প্রাণ-ধন ? 
সাজায় আরব-বালা! সযতনে স্বামী-জনে 
যে'তেসে সমরভূমে সহাশ্য-বদনে, সুখে ; 
ফিরিবে সে রণজয়ি এ আশ। উপজি মনে, 
সে বীরপৃত্বীর তা”র কত গর্বব খেলে বুকে ? 
প?রে স্বামী জয়মাল্য, যশের-রতন-হার, 
স্বদেশ, স্বধন্ম তরে করিয়ে সানন্দে রণ__ 
করে কত আনন্দিত! সে বীর, ভার্ধ্যাকে তীর, 
ঘটিবে কি ভাগ্যে মৌর বল তাহা প্রাণধন ? 
করিয়ে সমর“থেল! বিজয় লভিলে স্বামী, 
সহ-ধম্মিনীর সার যে স্কুখ, গৌরব হয়, 
তেমনি কাঁর্বাক্ঝ! তূমে সংখ্াম জয়িয়ে তুমি 
গৌরব-মগ্চিতাঁ মোরে করিবে সম্ভব নয়! 
ভীষণ-কার্বালা এই নহে রণ-রজস্থান,__- 
এ'ষে মহা স্বণনীয় যমের বিভতস-ভূমি ঃ 


৮৫০৯০ ৯৮ 


চিন্তি ভাবী-অমজল কাঁদিছে সতত প্রাণ, 

ইচ্ছ! হয় -হুদ্দে রেখে তোমায় নিয়ত চুমি ! 
গড়া"য়ে ছুরম্ত-অ্র পড়ে মোর শতধারে 
ভাসা"য়ে প্রবোধ, ধৈর্য্য, শাস্তি, স্থখ খরবেগে, 
থামে ন সে দুষ,-অশ্রঃ কি করি বলনা তারে ? 
শিখাও কি বলি দাসী, মিনতি-তোমার আগে ! 
উঠিল গভীর-রব, তূরধ্যনাদ, ভুভঙ্কার ! 

চলিল বীরত্বে, সেজে সমরে বিশ্বাসিগণ ; 
কাসেম ছাঁড়িয়ে ক মর্ম্মহতা*সথিনার 

বলিল, সখিনে যাই এই শেষ-সন্মিলন! 





সপ্তম সর্গা। 
মহাশ্বশান ! 


নাই কার্বালায় আজি অস্ত্রের বঙ্কার আর, 
গরজেনা ভীম-নাদে রণ-সিঙ্ধু-পারাবার ! . 
কার-বালার শুষ্ক বক্ষ ছিল কত পিপাঁসিত 
নরের রুধির পানে আজিকৃত সরসিত.! . 
থেমে ছে, সে ভয়াবহ কাঁল-রণ-প্রভঞ্জনঃ 
গভীর-্নিনাঁদে আর গরজেনা বীরগণ ! 
পতিত অসংখ্য-সেনা মরুভূমে স্তরে-স্তরে, 
শৃগাল, গৃধিনী হর্ষে ঘোর-কলরব করে! . 
শোণিতের-খরনদী হ'য়ে বেগেপ্রবাহিত 
বিশাল ফোরাত-বপু করেছে কি সুরঞ্রিত ! 
'নাহি আজ দামেক্কের শিবিরে জাতীয়-গাঁন, 
বিজয়-উল্লাসভরে নাঁচে না সৈনিক-প্রাণ ! 
সমর-ভীষণ-বহ্ছি হয়েগেছে নির্ববাপিত 
সৈনিক-ইন্ধন বহু ক'রে রণে ভক্ীভূত ! 
শুধু নহে আরবের শিবিরে রোদন-রোল, 
দামেন্ব-ছাউনি মাঝে ততোধিক গগুগোল ! 
আত্মীয়, সেনানী, বন্ধু অসংখ্য শায়িত রণেঃ 
অধীর-শোকার্ত হয়ে কাদিছে সৈনিকগণে ! 


'সীমার' বিষন্ন আজ, গরবে ফাটে না বুক, | 
অগণ্য-কটক নাশে উপজিছে ভয়, দুথ ! 
এখনো! এমাম-রিপু বর্তমীন রণস্থলে, 
ছিন্ন-ভিন্ন সৈন্যগণ আটিবে কি তীকে বলে? 
পরিতে পারিবে সে কি জয়মীল্য-রত্ুহার ? 
ভাঁবিছে সে” উচ্চ-আঁশ। পুর্ণ কি. হইবে তা'র ? 
পিপাসার্ত, দুরবল, মুগ্রিমেয়-মুসলমান 
বধিয়েছে দামেস্কের বিপুল সেনার প্রাণ ! 
নিপতিত শবরাশি রণস্থলে স্ত.পে-্তুপে, 
কত-ভয়ঙ্করী আজ কাঁর্বাল! বিভসরূপে ! 
বিনাশি অসংখ্য-সেন! বাহুবল, অস্ত্র-ধারে, 
শায়িত বিশ্বীসিবৃন্দ শব-ভূমে স্তপাঁকারে ! 
নিরজন-মরু আজ ভীষগ-সমাধি-স্থান, 
প্রান্তর-শিবির তশর হ'য়েছে যে, কি শ্মশান ! 
বিপুল দামেস্ক-সেনা আহত হইয়ে রণে, 
শিবির-চিকিৎসাঁলয়ে মিশিছে অনস্তসনে ! 
কার্বালা-প্রাস্তর-স্থিত এমাম-শিবিররাজি 
কত শোকে সমীচ্ছন্ন, বিষাদ-মলিন আজি ! 
অনন্তের মহীধাত্রী হ'য়ে গেছে স্বামী-ধন, 
“জল' “জল' 'জবল” করে” মরিছে সন্তানগণ ? 
মহাশোকে, অনশনে বছুনারী ভূপতিতা, 
স্বামী সৃত-আত্মাসনে হয়েগেছে স্বর্গগতা 


১৯, 


বা 


হইয়ে মিলিত সবে শাস্তিময়-নিত্যস্থানে, 
কি আনন্দে মাতিয়েছে, ক্ষুধা-তৃষ্ণ! নাই প্রাণে! 
ছুই পক্ষে বহুতর পতিত যে বীরজন 
তা*দের সমাধি কাজে নিরত সৈনিকগণ। 
ছে'ড়ে অস্ত্র, রণ-বেশ, আকুল-সৈনিক যত, 
হয়েছে নিহতদের সমাধি কীজেতে রত ! 
বিষ এমাম, শোকে অস্থির, উন্মাদ যেন, 
ঘরে ও বাহিরে তী”র শবর।শি অগণন ! 
বনু সাধু, বিজ্ঞলোক ছিল এমামের সনে 
করিয়েছে আত্মোৎসর্গ সকলে কার্বালা-রণে ! 
জীবিত তাহার কণ্টা পশু-রক্ষী অনুচর, 
লইয়ে তা" সবে সঙ্গে বিহবল এমামবর, 
রণে তী"র যত বীর হ'য়েছে যে নিপাঁতিত, 
এনে সকলের শব করেছেন স্তপীকৃত ! 
ম্বত-দেহ সকলের আনিয়ে শিবির-ঘারে, 
সমাধি দিবার তরে রেখেছেন স্তরে স্তরে । 
এ দেখ শবরাশি বেষ্টিয়ে রমণী সবে 
পতিৎপুত্রগণ তরে কাদিছে আকুল-রবে ! 
ধরিয়ে যুগল করে পতির চরণ দ্বয়, 

খ্য-রমধী দেখ কীদিয়ে আকুল হয়! 
ভেজেছে সে স্থথ স্বপ্ন, ডু'বে গেছে আশা-তরী; 
গত-প্রাণা বহুনারী পতি-পুত্র বুকে করি ! 


কার্ছল! ১৯: 
“আক্ৰ র, 'আস্গর' ছুই-সন্ভান পতিত. রণে.... 
খেলে কত শোকোচ্ছাণীস “সাহার বান্ু”র মনে ! 
বাণবিদ্ধ-শিশু-পুক্র, কাসেমের বেদনায়, 
শোকাকুলা অভাগিনী ভূমে গড়াগড়ি যায়! . 
নিহত যুগল-ম্থুত লইয়ে অঙ্কের' পরে 
চেয়ে আছে অনিমেষে দর-দর অশ্রু ঝরে ? 
উন্মাদিনী, শোরুমগ্রা, বিহ্বলা “সাহার হায়, 
যেন মহাযোগরত! নীরব, নিস্পন্দ-কায় ! 
মানস-নয়নে অই হে প্রিয়-পাঠকগণ !... 
কাসেমের ম্বৃত-দেহ কর সবে সন্দর্শন.! 
শিরপদ তলে অই ছুই পুণ্য-মুক্তি তা”্র,_ 
মাত! হাস্নে বানু', আর অভাগিনী .সখিনার ! 
পুত্র-কণ্ট, পতি-পদ, সাপুটি যুগল করে, 
ছুইটা পবিত্র-ধারা বহে কল্‌ কল্-ম্ষরে ! 
মৃত-স্থত ল'য়ে ক্রোড়ে অধীর জননী হায়, 
পতি পদতলে পড়ে পত্রী গড়াগড়ি যায়! 
ক্ষণে মুচ্ছ, ক্ষণে জ্ঞান মন্্াহতা-সখিনার, 
বলিছে উন্মত্ত] প্রায়, “সব শেষ ম। আমার” ? 
“মা, তব অঞ্চলমণি, হৃদিদেব সখিনীর-__.. 
হরিল যে দুষ্টচোরে, ফিরে কি দেবে না আর ? 
হারাইয়ে ভ্রাতাগণে, হারা'য়ে মা স্বামীধন্‌ . 
কেমনে ধৈর্য ধরি, শান্তি যে মানে না মন! ১: 


১০৪ 


ভুলিতাম ক্ষুধা, তৃষণ, তার বাক্যাম্থতপানে, ; 
হেরিলে তীহায় কত-আনন্দ খেলিত প্রাণে 
সেই প্রিয়-গুরু-সখ। যৌবন প্রারস্তে ঢ'লে 
দিয়ে দেখা স্বামী-রূপে গে'ছে কি অনস্তে চলে” ? 
স্মারিতে অতীত-স্মৃতি, গাইতে সে গত-গান, 
ঢলিল সখিন! ভূমে পুন হারাইয়ে জ্ঞান ! 
কালঝড়-বিলুষ্টিত স্বামী-তরু-মুল-তলে__ 
ছিন্নমূলা-লতা৷ যেন সথিন। পড়িল ঢ'লে+! 
এস সবে-সখিনায় দেখিনা দিকটে ষাঁই,-- 
কীদিয়ে অনিল কহে সে আর জগতে নাই! 
“প্রাণাধিক কাসেমের পবিভ্র-আত্মার সনে 
উড়িয়ে সখিনা-পাখী” গিয়েছে অনন্ত-বনে ! 
যেখানে বিচ্ছেদ নাই, ক্ষুধা, তৃষ, অনশন ; 
বিরাজে সে শাস্তিধামে আজি তা"র। দুইজন! 
“যেখানে এজিদ নাই, জলহীন মর্স্থান, 
সবলের অত্যাচারে দদ্ধেনা বিপন্-প্রাণ ! 
নাহি যথা হিংসা, লোভ, নিঠিরতা, অনাচার, 
চির-শাস্তি, পবিত্রতা বিরাজিত অনিবার ! 
সরলতা, প্রেম, সাম্য চির-বহমান থা, 

. কাসেম, সখিনা আজি আনন্দে বিহরে তথা ! 
এ্রকত্রিয়ে শবরাশি অস্তিম-প্রীর্থন! সেধে, 
রাখিয়ে কবরে দেহ কহিলা এমাম কেঁদে, 


১০৫ 


১ 
“স্সেহাস্পদ্ পুত্রকন্া, আঁত্ীয় বান্ধব মোর, 
হুইলে কার্বাল'-ভূমে অনন্ত-নিদ্রায় ভোর” ! 
“রক্ষিতে বিশ্বাস, সত্য অবহেলে সর্ববজন-_- 
ত্যজিলে অমূল্য-প্রাণ করিয়ে ভীষণ-রণ” ! 
“আমি অভাগার দোষে এমর জগতে আসি, 
ত্যজিলে অকালে দেহ তুপ্রি দুখ রাশি-রাশি”! 
আমিই নাশের মূল, সব ধ্বংস মৈর তরে ; 
বহিল শোণিত-তোত মম হেতু মরু-পরে | 
“মরিল সঙগীয় মৌর পুরুষ, বালকগণ» 


' “কবর দিবারে মোর রহিল না একজন !” 


“পড়িতে 'জানাজা, মৌর হায় কি রহিল কেহ, 
ছিল ভালে লেখ' বুঝি শৃগালে থাইবে দেহ? 

যে শরীর ল'য়ে ক্রোড়ে রছুল, জননী পিতা, 
চুন্বিয়ে বদন মোর শুনিত বিবিধ-কথা” ! 

“যে দেহের ধুলি, কাদা | দুর্গ্ধ-পুরীষরাশি, 

স্বহস্তে মুছিত “নবী” ন্েহভরে হাসি-হাসি ! 

“তীর পৃত-অজম্পর্শে যেই দেহ গৌরবিত,__. 
অস্তিমে এখানে হবে শ্বাপদের কুক্ষিগত” ! 


লী 


অষ্টম সর্গ 
আত্মোুসর্গ। 
কহিলা এমাম করিয়ে ক্রন্দন, 
“মনে পড়ে কত অতীত-কথন, 
সেই সব আজি যেমন স্বপন, 
ছায়াময়ী-প্রায় আমার কাছে” 
নাই নুর-নবা নানাজা আমার 
প্রেম. বিশ্বাসের দীপ্ত-অবতার, 
বিশ্-আলোকিত জনমে বাহার, 
হায়রে সে' জ্যোতি নিবিয়ে গেছে” ! 
“কোথ। আজি সেই খষি 'বুবকর,” 
মহাত্যাগণীল সাধক-গুবর,- 
. খলিফা-গ্রহের পুর্ণশশধর, 
গেছে মিশে আজ ধূলির সনে”; 
“নাহি এ জগতে ওমর-সাঁধক, 
নির্ভীক, বৈরাগ্য-নীতি প্রচারক, 
জুলন্ত-বিশ্বাসী, ইস্লাম-চালক; 
পাইব কাহায় এ পাঁপ-রণে্ ? 
“কোথা মহাঁধনী বদান্য-ওশ্মান” 
সত্য-সংরক্ষণে ছিল খা"র প্রাণ, 
রাশি-রাঁশি ধন করিলা প্রদান, 
ইস্লাঁম-কল্যাণে যে জন হায়” ? 


ঠ্হণ 


“নাহি বীরবর সে “হাম্জা-আমীর, 


_ ছিল ভয়ে ধার বিধণ্ী অস্থির, 


বিপথগামীর নত ক'রে শির 

মিশে গেছে তিনি ধরার গাঁয়”! 
“আলী মহাবীর জনক আমার 
বীরত্ব-ধন্মের অতুল-্ডাপ্াঁর, 
বিনাশিয়ে যিনি অসত্য-আঅধার-_ 

করিল! ধরণী উজ্্বল কৃত” ; 
“ছুল্‌ ভুল” ঘোড়ায় ক'রে আরোহণ». 
দমিয়ে অধন্মী, ব্যভিচারিগণ, - 
সত্যের মহিমা ক'রে বিঘোঁষণ 

ঘাতক-কুপাণে অনন্ত গত” ! 
“সেই বীরবর "খালেদ' কোথায় £. 
ইস্লাম-রক্ষণে যেইজন হায়! 
জীবন-যৌবন সঁপি সমুদাঁয় 

রহিত নিয়ত সমর-মাঝ” ; 
“থাকিলে আজি সে মাঁতিত উদ্ভমে 
কার্বালার এই ভীষণ-সংগ্রামে__ 
কীপিত “এজিদ "খালেদের" নীমে, 

হ'ত নবীবংশ রক্ষিত আজ !” 
“হ'ত মুক্ত তবে ফোরাত-পুলিন, : 
পাইত-সুশিক্ষা বিপক্ষ“কমিন, 


০০৪ 


১০৯ 


কারবালা। 
জজ 


“জীবন-সজিনী “সাহার-প্রেয়সা 
চোখের কোটর গেছে তীর বসি, 
কত বিমলিন মুখপুর্ণশশী,- 
শৌকে দেহ তার হয়েছে ছাই ;” 
“পরাণসর্ববন্থ সখিন। আমার 
প্রস্ফুট-কোৌরক যৌবন-উধার, 
ছিল রূপে যার “হেরেম্ত গোলজার ! 
হায় আজি সেই জগতে নাই 1” 
“ৌন্দর্ধ্য-প্রতিমা নাই সে জয়ুনব, 
লাবণ্য, মাধুষ্য, সদ্গুণ-বিভব, 
শোকে ছুখে তী'র গেছে চলে" সৰ 
সেজেছে যৌবনে যোগিনী হেন)” 
“দলিনী সকল আরব্য-রমণী 
ফুটন্ত-গোলাপ, স্থষমার খনি, 
যৌবন-সম্পদে-ভূষিত। কামিনী 
শতবর্ষা বুদ্ধা হয়েছে যেন !” 
নানিজী ছলেম! রছুল-ঘরণী 
সুখে দুখে মোর পরাণ-তোষিণী, 
বিপদ-আঁপদে মঙ্গলাকাঙিক্িণী,_ 
শোকে ও ক্ষুধায় মরার প্রায় ১৮ 
ভ্রাতুষ্পত্রী মম কাঁসেম-জননী 
পতি-পুত্র শোকে যেন উন্মাদিনী, 


১১১ 


“ঘোর-অধিশ্বাস, গাঁট-প্রতারণা, 
বিশ্বময় একি বিরাজে ছলনা ! 
কলুষিত ধরা কোথায় সান্তনা, 
কেন এনু ঘ্বণ্য-মরত-পরে !” 
“ভেঙ্গেছে পাথিব-মোহের বন্ধন, 
শান্তির-কল্পন। নিশার-স্পন, 
কি লাভ নি্চল-শরীর ধারণ ? 
মরিব নিশ্চয়ি মান্ুষ-মত ;৮ 
“দেখ বিশ্রধাম, পর্বত, কানন, 
কার্বালা, নক্ষত্র, রবি, গ্রহগণ, 
দেখরে “ফৌরাতি', জগত-জীবন 
শক্রগন মোরে পীড়িল কত ৮ 
“জগজ্জীবন-পানীয়-সলিল, 
ভাক্কর-কিরণ, স্বভাব-অনিল 
বিশ্ব-রক্ষা-কল্লে স্থজিছে “জলিল” 
এ তিনে স্বামিত্ব সবার এক্‌ £ 
প্ছ্র্দান্তখজিদ' নিঠুর-অরাতি 
কার্বালা-ত্যাগের রোঁধ ক'রে গতি _ 
বিনাশিল মৌর পুক্র, কন্তা, জ্ঞাতি, 
কি ঘোর-জুলুম সবাই দেখ্‌!” 
কহিল। এমাঁম আখি ছল্‌-ছল্‌-_ 
“বিশাল ধরার তিন-ভাগ জল, 





কার্বাল! 
-ইভ- 


কার্বালায় মোর স্বজন সকল 
বিনাশিত প্রায় সলিল-ধারে ;৮ 

পজিজ্ঞাসি কাঁতরে বল নিরঞ্ন ! 

করিল কি দোষ মোর লোক-জন ? 

ক'রে “জল” “জল” ত্যজিছে জীবন 
তবু বিন্দ্-বারি দিলে না কাঁরে ?* 

“একি লীল। তব বল দয়াময় ! 

হ'য়ে মাঝে মাঝে নিঠুর-হৃদয় 

হাসিতে কীদাঁও জীব-সমুদয় ? 
কৌতুকপ্রিয়ত। তোমারো৷ আছে ?৮ 

“ব্যথিত-বিলাপে, আর্তের-ত্রন্দনে, 

নিদ্দোষ-আক্ষেপে, শিশুর রোদনে 

না বাঁজিলে ঘাত বল তব মনে 
দীড়া'বে বিপন্ন কাহার কাছে ?৮ 

“অত্যাচারী কিহে বান্ধব তোমার ? 

ক'রেসে অবাঁধে নানা-অনাচার 

সুখ, শীস্তি, শোভ। নাশিছে ধরার, 
করিছে বিশ্বের সম্পদ্‌-ক্ষয় ; 

শুধাই__রহিম” ! বল দীন-জনে 

হইয়ে উত্যক্ত প্রবল-পীড়নে 

চাহিবে বিপন্ন কার মুখপানে 
ভুমি যদি প্রভু তাহারি নয় ?৮ 


১১২, 


১১৩ 


(তবে) 


কার্বাল। 


“মরুক ছূর্ব্ল সবল-পীড়নে, 
দেখ তুমি কসে স্বর্গ-সিংহাসনে, 
ফুটুক আনন্দ তব শ্ীবদনে,__ 
পূর্ণ হ'ক তব অচিন্ত্য-কাম 
ইস্লাম-অম্থত তোমারি সম্পদ 
বিলা হল! যেই পুণ্য-মোহান্গদ, 
বিনিময়ে তীরে দিলে এ'সম্পদ্‌ 
বুঝি ভবে তাঁ"র রয় না নাম।” 
তিতিয়ে এমাম নয়ন-আ সারে, 
ডাঁকিলা শিবির-ললনা সবারে, 
কহিলা। বিদায় দাও ন! আমারে, 
পশিষে “জেহাদে' ত্যজিব দেহ ; 
গেছে ম'রে সব সন্তান, বান্ধব, 
হিতাকাজ্জী, দোস্ত ছিল বত সব, 
কত মহাজ্ঞানী ধরণী-ছুর্লভ 
মরেছে অক।লে, র'ল ন। কেহ” ! 
“পুরুষ সকলি ত্যজিল পরাণী, 
আছ মাত্র শুধু কয়টা রমণী, 
এনে কাচাইব ফোরাতের পানী, 
পিয়াইয়ে তোমা সকল জনে, 


. ভোগিছ অসম পিপাসা-বেদন, 


নিবারি পিয়াস পিয়ার জীবন, 


কার্বালা 
জ্লিভি 


১১৪ 


কার্বালা-প্রান্তরে ক'রে ঘোর-রণ_- 

নাশিব নিন্মম অরাতিগণে 1” 
«শরীরে আমার আরব্য-শৌণিত_- 
তেমনি সতেজে আছে প্রবাহিত, 
হইছে সেরূপ ধমনী স্পন্দিত_ 

ছিল যগ| মের পিতার অঙ্গে ; 
বাজে কার্বালায় সমর-বাঁজন._- 
নাঁচে তালে-তালে মোর দেহ, মন, 
কত উত্তেজন। করিবাঁরে রণ, 

মাতিব সমরে বিকট-রজে 1৮ 
“ক্ষমাকর মোর অভাব, পীড়ন, 
কর এ আশীষ, ওগো! বিব্গণ ! 
করিয়ে সমরে উৎসর্গ জীবন 

“জমান” রক্ষিতে পারি গে যেন; 
প্রাণের মমতা ক'রে পরিহার, 
পাঁলিতে বিশাস ধারে তরবার, 
মরণ যে পথে বিশ্বাসা সবার 

হউক সদ্গতি আমারো তেন 1৮ 
“কহিল জয়নাল ধরিয়ে গলায়. 
যাও কোথা বাবা ! ছেড়ে মো। সবাঁফ ? 
দিব ন! সমরে খাইতে তোমীয়- 

কর নিরাশায ধরার পরে ২ 


১১৫ 


কার্বালা 
ভলভ- 


চগলে গেলে তুমি “বাছাধন” ব'লে_- 
করিয়ে আদর কে লইবে তুলে,-_ 
জুড়াব পরাণ কার ক্রোড়ে ঢ'লে ? 
পাঁ'ব আর হেন কাহার তরে ! 
“ভ্রাতা-ভগ্লী মোর মরিছে সকল, 
কাদি,", কাদিয়ে জননী পাগল ; 
তুমি গেলে, শোকে হইয়ে বিহবল-_ 
আ'মও জীবন ত্যজিব রণে ; 
সাজিয়ে এতিম, ভিখারী হুইয়ে 
দাড়াব বলন! “কাঁথায় যাইয়ে, 
এ ছুখিনী-স্থতে কে নিবে টানিয়ে ? 
করিবে অবজ্ঞ। সকল জনে” ! 


“করিনু কি দোষ খোদার “দর্গায়'__ 
'একে একে মোর সব চলে যায়, 


ফেলে এ' ভাষণ-মরু-কার্বালায়, 
কে আছে রক্ষিতে মোদের তরে ? 
রুগ্ন জয়নালের কাতর-রোদনে, 
কাদিল সকলে বিবপ্ন-বদণে, 
বিলাপের ধ্বনি উঠিল গগনে, 
যেমতি প্রলয় কার্বাল”-পরে ! 


. “সম্তান-রোদন হইয়ে চঞ্চল 


কহিল! সাহাঁর' অস্থির! বিহবল,_- 


কার্বাল। 


যেওনা স্বামিন্‌ নাহি চাই জল, 
ফেলিয়ে মোদিগে অরাতি-করে ! 
অন্তিম সময়ে সেবি তব পদ, 
ভূলিৰ পিপাসা, সস্তাপ, বিপদ, 
গিয়েছে সকল আশার-সম্পদ, 
মরিতে দাওনা চরণপরে” ! 
“শিবিরের সব আরব্য-রমণী_- 
'পর্দ'আকরের মহামূল্য-মণি, 
নর সূর্য্য ধীরে কখনো দেখেনি, 
সন্্রমে ধাহারা আরব খ্যাত ; 
ক'রে অসহায় কার্বালা প্রী্গণে, 
সে লৌকললাম-সতী, সাঁধিবগণে, 
নিক্ষেপি নিঠুর অরাতি-বদনে, 
কি বিচারে একা যে'তেছ নাথ” ! 
“ভাবনা, রোদনে, ক্ষুধায়, তৃষ্তীয়_- 
ভাঙ্গিয়ে পড়িছ বাঁতীসের গায়, 
বলহীনে কি হে রণ শোভ1 পায়? 
মরিও শিবিরে মৌদের সনে ! 
কহিল! এমাম,- প্রীণন্বরূপিনি 
প্রেয়সী আমার আঁরামদায়িনি, 
দগ্ধহৃদয়ের শীন্তিবিধায়িনি ! 
বারেক চিন্তিয়ে দেখনা মনে” 1 


১১৭ 


কার্বাল। 


“ন্ধাধীন-আরব মোর মাতৃভূমি, 
বীরঅবতার আলী-পুত্ত্র অমি, 
তুমি বীরাঙ্গণ৷ তৰ যোগ্য-স্বামী, 
রণ নয় মোর আনন্দ-খেলা ? 
আমিত আরব সমরপরাণ 
নাচিব উল্লাসে ধরিয়ে কৃপাঁণ,_ 
কাটিব 'অরাতি” কদলি-সমান, 
করিব বিমুক্ত ফোরাত-বেলা”! 
“রক্ষিতে আমায় কত শত জন__ 
ভীষণ-সমরে ত্যজিলা জীবন, 
কিসে রহি চুপ্‌ বল বিবি-ধন ! 
কাপুরুষপ্রায় নীরবে ঘরে ? 
ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় আমি কি ছূর্বধল ? 
শোকে, ছুখে আরে! বাড়িয়েছে বল 
ক্ষুব-্ষুপ্র-ব্যাত্্র যেমন চঞ্চল 
অতি-ভয়াবহ বিরাগ-ভরে” ! 
“মরিব সমরে বীরের মতন, 
একদা যখন হইবে মরণ, 
চিরস্থির কোথা জীবন-যৌবন % 
রণভূমি ভালো পতনস্থান ; 
শুয়িলে সমরে বীরের শয্যায়, 
যশোভাতি নিত্য জবলিবে ধরাঁয় 


কার্বাল। 


১১৮ 


গাঁথা রবে নাম ষশৌমেখলায়, 
দেব-নর লোকে বাঁড়িবে মান” 

“পারে কি মানুষ রক্ষিতে মানবে ? 

দয়াল-ঈশ্বর রক্ষিছেন সবে, 

তোমরা তীহারি ক্রুণা-প্রাভাঁবে 
রহিবে নিশ্চয়ি ইজ্জত”, মানে ; 

তোমাদের ছিতে যত মোর মন, 

ততোধিক ব্যস্ত প্রভু-নিরপ্তন 

তোঁদেরে সন্্রমে, করিতে রক্ষণ, 
যেতেছি সঈঁপিয়ে ভীহার স্থানে” ! 

“সংসারে ললনা। মহাঁশক্তিময়ী, 

নারীর উৎসাহে নর বিশ্বজয়ী, 

অবলা-শক্তিতে প্রণোদিত হই 
লভে সফলতা জীবন-কাজে ; 

সতীত্বে নারীর সে শক্তি উথলে, 

নারী শক্তিময়ী সেই মহাবলে, 

বিপদে তাঁরণ করি অবহেলে 
বিশ্ববিজধিনী ধরার মাঝে” 

“কি সাধ্য অধম কামুক, দুর্ভন, 

করিতে সতীর কেশীগ্র ধারণ». 

ত্রিসীমায় তীর করে পদার্পণ ? 
সতী-নি্যাতন দুরুহ কথা * 


১২০ 


এই পুণ্য-ধামে কি সখ, আরাম” 
দিব্যকর্ণে আমি শুনিছি নিতি; 

সুদৃশ্য, খচিত লইয়ে নিশাঁন__ 

ডাকিছে অমর মুগ্ধ মোর-প্রাঁণ, 

কি ব্যস্ততা মৌর পশিতে দে স্থান, 
গাইতে ঈশের মহিমা-গীতি ! 

.“লইয়ে “রুমাল “মোবারক"-করে 

মুছি নেত্র তী'র সান্তবনি পত্থীরে, 

বন্দি হাস্নেবানু, উদ্মে-ছলে মারে 
কহিল! জয়নবে কাতর-ম্মরে ;- 

কত আশা বুকে, সুখের যৌবনে 

বরিলে পতিত্বে এমাম হাঁসনে ; 

সে আশ্রায়'তরু তব এ” ছুদ্দিনে-- 
টুটিল অকালে অসুয়া-বাড়ে”! 

“বুঝি আমি তব হৃদয়-বেদন 

আজি তুমি হায় কত জালাতন ! 

না ধরিলে ধনি আশ্রয় এমন 
হয়ত জীবনে রহিতে সুখে ; 

আজি বিবি তব জীবন-সাঁগরে 

কি অশান্তি ঢেউ লহরে, লহরে 

খেলিছে, বৈধব্যআজিতব তরে 
দহিছে কতই ভীষণ-দুখে” 


১২১ 


“ক'রে হতভাঁগ্যে কর সমর্পণ 
পাইলে জীবনে কি জ্বালা ভীষণ! 
“খোদারওয়ান্তে” করি নিবেদন, 
মাপ কর বিবি স্বামীর তরে ; 
পড়িল 'জিয়নব হোসেনের পায় 
কহিল ফুকাঁরি কেদে উভরায়»_- 
“আমিই অনর্থা, পিশীচী ধরায় 
ধবংসিছি সবাঁয় কার্ঝ/লা-পরে” ! 
“আমি অভাগিনী না হ'লে আরবে 
এজিদ এমামে বধিত না তবে 
কাপিত কি দেশ ভীষণ-আহবে ? 
এত রক্তপাত আমার দোষে! 
তবে তামী মের, অকাঁলে মোসেমে, 
মরিত না শিশু, আক্ণর, কাসেম 
ডুবা”য়ে বিষাদে স্থখের-“হেরেম»” 
পড়িত না দেশ পাগীর রোষে !” 
“এ অশান্তিলত স্বামী-তরু-ধনে 
নাহি জড়াইলে দৃট-আলিঞ্জনে _ 
ভাঙ্গিত কি তাহ। বিদ্বেষ-পবনে, 
হইত না শেষ মরত-বাঁস ; 
“হেলেনা *র মৃত আমার কারণে - 
টলমল দেশ ঘোঁরতর-রণে, 


চা 


১২২ 


কত মহানর অকাল-মরণে 
করিছে অধূল্য-জীবন-নাশ” ! 

্রমণী-সৌন্দধ্য মায়ার.নিদান, 
মুহূর্তে বায় আনন্দ-তুফ্ষান, 
ক্ষণে করে দেশ বিকট-শ্মশান, 

নন্দন, নরক, করিছে ধরা; 
'সোনারমদিনা, “দমেক্কা'নগরী 
খেলিত যেখানে আনন্দলহরী,__ 
নিরিবিলি-শান্তি দিবস শর্বরী, 

দিনু তা'তে এনে অশীন্তি-ভরা 1” 
“ত্যজিব পরাণ, খাইব গরল 
এ অশুভ-দেহ ধরে কিবা ফল, 
বিনাশিনু কত মানব সকল 

প্রভুর স্থখের, সাধের স্থষ্টি ! 
আত্মত্যাগে মম দেশে আমার 
হউক বিমল-শগন্তির সঞ্চার, 
থামুক বিপ্লব-ঝড়-ছুনিবার, 

বর্যক ধাতার করুণা-বৃগি” ! 
“ভুলিয়ে জয়নবে'_ করিয়ে সান্তুন। 
কহিল! 'হোসেশ'_ হে বিধুবদনা ! 
পেয়েছ হৃদয়ে গভীর-যাতনা, 

জীবনে বিরক্তা হ'য়েছ তুমি ! 





কার্বালা 
লি 


১২৩ নু 


ধ্বংস কারবালায় হয় নবীকুল, 
এক মাত্র তুমি নহ তাঁর মূল» 
হে জয়নব তব এ বিশ্বাস ভুল 
সে কথ! তোমায় কহিছি আমি” ! 
“্যদি কেহ কোন সে'ধে শেষ্টকাঁজ 
বিপুল-সম্মীন লভে ধরা-মাঁঝ 
পরিয়ে অক্ষয় যশোরত্ু-সীজ 
অনন্য-সদ্গুণ, সীধনা-ভরে £ 
(তবে ) বশোলোভী-নর ছুরাশা-প্রবণ 
নিজযোগ্যতাঁর ন| বুঝি ওক্তন, 
পরিণাঁম ফল না ক'রে চিন্তন 
গশিতে চাহে সে স্থৃকীন্ডিন্ঘরে ! 
«প্রভুর আদেশে, শুভ-সন্দর্শনে 
লভি দৈবাদেশ গভীর-সাঁধনে 
প্রচারি হজরত “ইস্লীম” ভুবনে 
ভ্বালিল! উজ্দ্বল যশের-শিখ ; 
জুলিয়ে 'ইস্লাম” ধক্‌ ধক্‌-ধকৃ-- 
নশি আঁবরের ছূর্নীতি-পাতক 
লোলরসনায় সে পৃত-পাঁবক 
ছড়াইছে বিশ্বে আলোক-রেখা” ! 
“ইস্লাম-তরুর শান্তির ছাথাঁয় 
কলুষ-উত্তাপে দগ্ধীভূত প্রায় 


কার্বাল। 
উল্তি - ১২৪ 


অগণ্য-মীনব জুড়ীইল কাঁয় 
পেয়ে নব-বল, মুক্তির-্ধন ; 
প্রচারি ইস্লাম, সে'ধে গুরু-কাজ 
অক্ষয়, অমূল্য কীত্তি-হাঁরে আজ-_ 
মগ্ডিত নবীর খ্যাতি ধরামাঝ, 
নামে নত তীর মানবগণ” ! 
“সস্ভাবে ইস্লাম করিয়ে চালন 
রছুলের প্রিয় শিষ্য চারিজন 
করিছে বিশ্বের শ্রদ্ধ-আ কর্ষণ, 
তা”রাও পুজিত রছুল যেন; 
দেখিয়ে 'এজিদ' দামেন্ব-ভুপতি 
বিলাস, সম্পদ-প্রমন্ত-ছুম্্মতি 
হুইয়ে "খলিফা? লভিতে কীরতি 
অস্থির, উন্মান্ত হ'য়েছে হেন” ! 
“ক্ষীণ দুই-আোঁত হ'লে সংযোজিত 
প্রকাগ্ড-নদীতে হয় পরিণত, 
নেতৃত্ব, সৌন্দর্য ছু'য়ে গ্রপুরিত 
আজি ছুরাত্মার হৃদয়-দেহ ; 
আগ্নেয়গিরির নিঅবের মত 
সে দৃষিত-কাম হ'য়ে বিনির্গত-- 
হয়েছে এ'কাঁল-রণে পরিণত, 
ইচ্ছা তার মোরা ন। থাকি কেহ”! 


১২৫ 


«কেন আত্মহত্যা করিবে জয় নব, 
মানব-জনম ছুললভি-বিভব, 
অতৃপ্তবাসন! রয়েছে যে তব, 
নিবেনি এখনে! আশা র-আলো 
দেহ-পরিত্যাগ করিলে নে জন-- 
উপকৃত হয় ধরাবাঁসিগণ, 
এ বিশ্বধামের কল্যাণ-সাধন, 
উর আত্মত্যাগ বরপ্। ভালো” ! 
“তোমার মরণে খামিবে কি রণ - 
এই ন্রহত্যা-ভীম-প্রভপ্তন, 
ইস্লীম-তরুর রভ্তের মোক্ষণ ? 
মিছা আত্মনাশি সঞ্চিবে পাপ, 
যদিও জয়নব হও বীরাজন! 
বৃথা হবে এখা সমর-সাধন।, 
কর ঈশ-স্থীনে এই আরাধনা_- 
প্ধবংস্থৃক বিশ্বের অধন্ম-তাপ” ! 
“ধন্ম, ধন, মান, পুক্র-কন্যাগণ, 
সাধবী, পতিব্রতা ললনা-রতন, 
স্বাধীনতা-ন্ুখ, লয়ে শান্তিধন 
থাক নিরাপদে মানব যত” 
সারে তোমরা শক্তি-সঞ্জীবনী, 
নে ও প্রেমের পুণ্য-মন্দাঁকিনী, 


কার্বাল। 
জিভ 


কার্বাল। ১২৬ 
সত 


সঞ্চার সমাজে এ ইস্লামবাণী 
রক মাণব স্যায়েতে রত” ! 

জয় নাল্‌ আবদিনে' করে আলিজণ 
কহিল। 'এমাম'প্রাণাধিক-ধন ! 
রক্ষক, পালক প্রভূ-নিরঞন,_ 

রক্ষিছে এ-স্ছঠি দয়াল-ধাঁতা ; 
কেবা, মাতা, পিতা, আত্মীয়, বান্ধব, 
পৃথিবীর ইহ! মিথ্যা ধান! রব, 
অসার ধরার সুখ, দুখ সব, 

অলীক সম্পদ, বিপদ কথা” ! 
“অনন্তঘাত্রিক আত্ম! সমুদয়__ 
হেরি গতি-পথে ধরা-রঙ্গীলয়, 
নরের খোলসে করে অভিনয় 

হ'য়ে মোহ-মুগ্ধ, বিবিধ-বেশে! 
অভিনিছে কেহ স্তখা, মানী হয়ে, 
কেহ বা খেলিছে দৈন্য, ছুখ-লয়ে, 
কেহ ব| রাজত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি ব'য়ে 

খেলে ধ্বংস-রাজ্যেমিশিছে শেষে”! 
“ভেক্কির বিকার স্থখ, ছুখ, মান, 
দারিদ্রয-বন্ত্রণা, রাজত্ব-সন্মান, 
পল্পদলগত জীবন-প্রমাণ 

টউলমলপ্রায় নশুর সবঃ 


৫ € 





৯২৮ 


পারে না সে জাতি স্থায়িত্ব লভিতে, 
পাঁপ-বলে জাতি সবল নয় ; 
অন্যায়, অধশ্থ করিয়ে ভূষণ 
পাশবিক-বলে মানৰ কখন 
হয় না জগতে প্রতিষ্ঠা-ভাজন, 
হ'লেও তাদের পতন হয়” ! 
“ধন্ম-বিশ্বাসের জ্বলন্ত-গ[লক 
ইস্লাম ধরার নাশিতে পাতক 
অই যে হ্বলিছে করি ধক্‌-ধক্‌! 
কার সাধ্যি তার নিবায় ভাতি £ 
নিশ্চয় জানিবে এ ঈশ আগুন 
জ্বলে দাউ দাউ দ্বিগুণ-ত্রিগুণ _ 
নিশেষিবে ক্রমে গাপ-তাপ-তুণ, 
বিনাশিবে শত অধন্ম-জাতি” 
“আরব, তুরকে তৃপ্তিবেন! তার 
লেলিহান-জিহ্ব| করিয়ে বিস্তার -__ 
জঙ্গলী-আফ্রিকা, মহা-এশিয়ার _ 
দ'হবে জঞ্তাল অদম্যবলে ঃ 
এই বে দামেন্ পশু-বল দৃপ্ত 
ছুর্লোভে, অধন্ধে হয়েছে সংলিপ্ত, 
লালসা, প্রভৃত্বে আ্তি কত ক্ষীপ্ত ! 
কালগ্রাসে সেও পড়িবে চলে! 


পট 





১২৯ 


কালা 

“অজ্ঞতা-জআধারে কুসন্তান-বুকে 
যে বিশীল-দেশ পরিমগ্ন দুখে, 
মহার্ববরতা! বিরাঁজিয়ে স্থখে 

করিছে যে ভূমি নরকস্থান ; 
সেই ইউরোপ একদা ধরায়, 
ভাসিবে আনন্দে ইসলামপ্রভায়, 
ভূষিয়ে সভ্যতা, জ্ঞান-স্থৃষমায়, 

দাঁড়াবে লভিয়ে নৃতন-প্রাণ” 
“ধম্মবলে হয় জাতীয়-উন্নতি, 
আরবে তাহার পূর্ণ-পরিণতি, 
এবলে আরব সমুন্নত অতি, 

অন্য গুণে নহে সম্দ্ধি তাঁর ; 
দরিদ্র হইতে আরব-উদ্থান, 
দরিদ্র-আরব লঙিছে কি মান! 
ইস.লাম-এশ্র্ধ্য করি বিশে দান 

হরিছে ধরার ছুখের ভার” ! 
পএসাঁধশ। বদি না ভূলে আরব 
নিয়ত তাহার বাঁড়িবে বৈভব, 
প্রণত থাকিবে বিশ্ববাসী সব, 

কে রোধিবে তাঁ”র অদম্য-গতি £ 


. জ্ঞীন-সম্নিলিত একতা, বিশ্বাস, 


প্রেম-ভ্রাতৃভীব না হলে বিনাশ, 


১৩১ 


স্থসভ্য দেশের বিজ্ঞান, সভ্যতা 
তবেই বাড়ায় উৎকর্ষ, সততা, 
স্বদেশীনুরাগ, স্বজাতি-প্রিয়তা, 
মাতৃভাঁষে শিক্ষা পাইলে সবে”! 
“জন্মি 'রছুল” এই ধরা'পরে 
আর এক-দান দিল বিশ-নরে,_ 
মহামাঁনবের কল্যাণের তরে, 
সে অমুল্য-বস্ত €কোরাণ' হয়; 
জ্ঞানভাগ্রের সেই মহাঁধন, 
অনাদি, অভ্রান্ত, বিশ্বেঅতুলন, 
প্রতি ছত্রে তাঁর মাঁণিক, রতন 
জুলে ঝক্‌-ঝক্‌ সন্ভাবচয়” ! 
“ভাবের গাস্টীর্য্যে, ভাষার ছটায়, 
ভগবত-উক্তি রত্র-মেখলায় 
সাহিত্যিক-বিশ্ব কোরাণ ধরায়" 
বিভূঘিত, রণ্য করেছে কত! 
ধন্ম, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, 
সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস-ভ্ঞান, 
অর্থ বিজ্ঞানের অপুর্বব-ব্যাখ্যান 
একাধারে কোথা কোরাণে যত” ই 
“জেগেছে আরব কৌরাণের ্বরে 
রচিত আরব্য-ভাঁষা ও অক্ষরে, 





১৩২ 


সঞ্চারিছে বল জাতীয়-শরীরে_77 
ছড়াইয়ে শত সুষমাঁরাশি ; 
আরব্য-দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান-- 
. মোহিছে ধরার মাঁনব-পরাণ 
করিয়ে বাণিজ্য, ক্কষি, শিল্প-দান, 
বিশ্বের বদনে বিমিল-হাসি ;” 
“ভুলিও বাছনি ' লঘু, গুরু জ্ঞান, 
ভাঁই ভাই নর, সবাই সমান 
ইসলামের ইহা! এক মহাদান, 
বিজয় ইহার এ মন্ত্র-বলে ; 
মানব-জাতির ভিন্ন-ভিন্ন স্তর 
স্্টিরক্ষা-কাঁজে রয়েছে তৎপর, 
সমাজ করিয়ে তাহাদিগে ভর_- 
দৃঢ়ভাবে আছে, যেমন “কলে” ! 
“্নানা-অঙ্গে ন্রদেহ-বিনিশ্মিত- 
বহু-রত্ে যথা মেখলা গ্রথিত, 
ন্রসমবায়ে সমাজ গঠিত, 
নাঁনা-ব্যবসাঁয়ী দেশের প্রাণ ; 
এ অল-প্রত্যঙগ পরম-ঘতনে 
না রক্ষিলে দেশ, যায় ধ্বংস-পাঁনে 
বিকলাঙ্গ মত অকাঁল-মরণে+_ 
করিও সকলে সমানজ্ঞান” 


১৩৩ 


কার্বন! 


ভিন 

“নানা-প্রবাহিনী-সলিল-সম্পীতে 
ভরপুর, নদী বিপুল ধরাতে ! 
সমাজ-উন্নতি শাখা-প্রশাখাতে 

বহিয়ে আনিলে সমুদ্ধিচয় ! 
নানাব্যবসায়ী-সহজধারার, 
জম্পদবাহিক শত-ফৌয়ারায় 
পশিলে সমৃদ্ধি সমাজের গায়, * 

তবে দেশ, জাতি উন্নত হয়” ! 
«এ আরব-জাঁতি জগতে প্রাচীন 
হয়নি কখনো পরের অধীন, 
প্রিয়-মাতৃভূমি রাখিতে স্বাধীন 

করিছে বিপুল শোণিত-ক্ষয় ; 
যুগে, যুগে, যুগে, এ হেতু আরবে, 
ভীষণ-সমরে মাতিয়েছে সবে, 


কেঁপেছে এ দেশ হুভুঙ্কার-রবে, 


তবু স্বাধীনতা পায়নি লয়” ! 
“ভূতলে অতুল স্বাধীনতা-ধন, 
কি ছার ধরার হীরক, রতন! 
বিধাতার এই দান অতুলন-_ 

জীবনে কি পারে ভুলিতে নরে ? 


ইতরজীবেও করিলে বন্ধন 


ভাঁহে সেও কত ক'রে প্রীণপণ- 


১৩৪, 


উড়িতে গগনে, স্বাধীন-জীবন, 
থাকে সে নিত্য কি বিরস-ভরে” ! 
“্যষির-প্রধান মানব সকল 
সঁপি পরহস্তে স্বাধীনতা-ব্ল 
পারে কি পরিতে 'দ্লাসত্ব-শৃঙ্খল-_ 
ঘ্বণ্য-অধীনতা', প্রীণাস্তকর ? 
জলশুন্য নদী, ছাদহীন-বাঁড়ী, 
মুগ্শৃন্য-দেহ, রক্তহীন-নাড়ী, 
বৈদ্যুতিক-বলশৃন্য যেন ঘড়ি, 
স্বাধীনতা-হীন তেমনি নর! 
“স্বাধীনতা বিশ্বে শক্তি-সপ্তীবনী, 
জাঁতীয় দেহের মহ1-শিরোমণি,-_ 
সমাঁজ-অঙ্গের প্রধান.ধমনী 
মরতণ্দুর্নভ অত্ুল-ধন ; » 
না সপে এ ধন অপরের পদে 
থাঁকিতে জীবন এ' শরীর-নদে 
স্বাধীনত। তরে না ড'রে বিপদে 
কাঁলে কালে নর করিছে রণ”! 
প্যাই, মোর এই অস্তিম-সময় 
এই সব শিক্ষ। হে প্রাণতনয় 
প্রতি-নিতি তব হৃদে যেন রয়__ 
বংশের আমার আশার রেখা 
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সবাই জগতে হয় পিতৃহীন, 
বেঁচে পিতা কার থাঁকে চিরদিন ? 
সে ভাবে আমিও হ'তেছি বিলীন 
এসরে আলিঙি এ'শেষ-দেখা 1৮ 
মোশ্লেম-পত্বীকে করিয়ে সান্ত্বনা 
কহিলা এমাম,-হে বিধুবদনা ! 
নিত্য হদে মোর তোমার ভাবনা, 
কি জ্বলন্ত"ব্যথ। ভোগিছ বুকে 
“জীবনে তোমার আছে কি বন্ধন ? 
হাঁরাঃয়েছ সতী, পতি, পুভ্রধন, 
কুফাঁর-ভূমির সেই কাল-রণ_- 

_ তোমার সর্বস্ব হরিছে সুখে 1৮ 
“হায় কাজে মোর গ্রাসিছে তোমার 
আশা ও ভরসা! ন্লেহ মমতার 
অতুল-সম্পদ কাল-ছুরাচার, 

অস্তমিত তব সে ভাগ্যরবি ! 
কহিলা প্রণমি মোশ্রেম-গুহিনী__ 
“ধরাতলে আমি কত গৌরবিনী, 
কোন্‌ ভাগ্যবতী আমার নিছনী, 

এসৌভাগ্য মোর ঘোষধিবে কবি”! 
“কি আনন্দ তী”র, কত হর্ষ বুকে, : 


_ পতি-পুত্র ধীর পরহিতে সুখে 
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ত্যজিছে জীবন হাশ্যময়-মুখে 
নিষ্কাম-পরার্থ ধরিয়ে হৃদে ; 
কত স্থখ-শান্তি আজি মোর মনে, 
স্বামী, স্থত মোর অগ্নান বদনে 
ধর্ম, গুরু, প্রিয়-স্বদেশ-কাঁরণে__ 
উত্সগ্সিল প্রাণ সমর-নদে” ! 
একদা তাদের হইত পতন, 
নহে চির-স্থির জীবন, যৌবন, 
ধন্য মরিয়েছে ক'রে ধর্্মরণ-__ 
বীরের মতন মহত কাজে! 
তব পদে আজ কি কৃতজ্ঞা আমি, 
এ ভাগ্যের মোর মূল দেব তুমি ! 
তৰ উপলক্ষে মোর পুত্র, স্বামী 
হইল স্মরণ্য ধরণী-মাঁঝে !” 
এই ছুখ শুধু আছে মন মনে 
“পতি, পুত্র মোর যায় যবে রণে 
নারিনু সাজা'তে সমর-ভূষণে 
সাগ্রহে, স্বহস্তে তাদের তরে” ; 
প্রশংসি অশেষ মো শ্রেম ভার্যায়, 
আঁশীষি, সান্তৃনি ললন! সবায়, 
সঁপিয়ে সকলে বিধাতার পায় 
চুশ্িলা জয়নালে সাদর-ভরে।_- 


১৩৭ 


সাঁজিয়ে এমাঁম সমর-ভূষণে 
স্েহের “ছুল্‌ ছুল্‌্”অশ্ব আরোহণে 
ত্বরিত-গতিতে কার্বালা-প্রীজণে 
যাইয়ে, বিস্ময়ে দেখিলী চেয়ে ১ 
বিপুল-বাঁহিনী লয়ে আপশীর-_ 
দুম্মি-জেয়াদ' ভূপতি “কুফার” 
মিশিছে আসিয়ে রণে কার্বালার__ 
মার্ওয়ান্‌ সহিত একত্র হ'য়ে! 
বলিল! এমাম হেরিয়ে তাহারে, 
“তুমিও আবছুলা কার্বালা-প্রীন্তরে ! 
সবংশে আমায় ধ্বংস করিবারে 
এসেছ সসৈন্যে আনন্দ-মনে” ? 
“বধিয়ে সদলে মোগেমে আমার 
মনের বাসনা পুরেনি তোমার ? 
নাশিতে আমায় এসেছ আবার 
মিলিয়ে দামেক্ক-কটক সনে” ? 
ণ্বল্রে অধম তোরেরে জিজীসি,- 
কোন্‌ দোষে আমি তৌরু কাছে দৌষী ? 
কেন তুই রুষ্ট বল্রে প্রকাঁশি, 
কেন সর্বনাশ করিলি-মোর” ? 
“কাজে তোর্‌ চেয়ে দেখু রে পাঁমর-_- 
কার্বালা, কুফায় শোণিত-লহর 
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তপন 
দূরহ জঘন্য-বিশ্বাসঘাতক, 
নরকের কীট, দ্বণ্য-প্রতারক, 
ইস্লামের শক্তি, গরভাবনাশক, 
আত্মা-কলুষিত হেরিলে তোরে” ! 


- স্বণা-বিজড়িত কঠোর-বচনে__ 


কহিল এমাঁম গভীর গর্জনে, 
“আছ কোন্বীর এস এস রণে, 
সমরের সাধ মিটাঁৰ তার ; 
মাঁতামহ “নবী”, পিত। মোর “আলী”, 
মাতা। “ফাতেমার নয়ন-পুতলি 
আঁমিই 'হোসেন' শুন ওরে বলি, 
এস ত্বরা গৌণ সহে না৷ আর” ! 
“বিনাশিতে যারে এত আয়োজন, 
কম্পিত বিপ্লবে মোসলেম-ভবন, 
সে" অভাগা আমি কর এসে রণ, 
আছি এই একা সমরস্থলে ! 
“নাহি ছাড় যদি ফোরাতের তীর, 
লভিতে সবলে আজি তার নীর 
জীবন-পণেতে হইয়ে অধীর 
মুক্ত কুল তার করিব বলে” ! 
“মাঁতিলে সময়ে মিটাইব সাধ, 
তবে কারবাঁলায় ঘটিবে প্রমাদ 


কার্বাল! ১৪০ 
উকি 
শোণিত-নীরধি ক'রে ঘোর মাঁদ 
. ৰহিবে প্রখর, গরব-ভরে ; 
পুর্ণ জলা-নদী অতি স্পক্ষণে 
সাজিয়ে মোহিনী লোহিত-বসনে 
ছুটিবে নাচিয়ে অনন্ত-মিলনে 
কল্.কল্‌-কল্‌ করুণ-স্বরে ! 
যে ক্ষুদ্র-আরব তাক্ষ-অসি করে 
আত্মরক্ষা-কল্লে মাতিয়ে সমরে 
ধণ্ম-বিশ্বীসের বিজয় হুস্কারে 
সাধিল। জগতে অচিন্ত্য-কাঁজ ;-- 
যে দরিদ্র-জাতি, মহাঁ-ধম্ বলে 
স্থবিশাল-রাজ্য স্থাপি ধরাতলে 
অজ্ভিয়ে বিপুল-যশ অবহেলে 
হইল বরেণ্য ধরার মাঝ 1-- 
“সেই ধশ্য“দেশে আমি নরাধম__ 
দয়]য় অধ্টার লভিছি জনম, 
সাঁহস, বীরতে কি সে আমি কম ? 
শোঁকে, রোষে আরো! শার্দুলপ্রায়, 
বধিয়েছ মোর আয়, বান্ধব, 
ক'রে জল” জল", আর্ত-কলরব 
মরিছে ভৃষায় শিশু প্রায় সব 
মাতৃ-ক্রোড়ে, ভূমে ঢলিয়ে হায়”! 


১৪১ 


“দাও রণ ত্বরা,৮ বজ্রনীদ-রবে 
ভাকে বার বাঁর বীর, অরি সবে, 
কেহ না! আসিছে তথাপি আঁহবে 
নিস্তব অরাতি-কটকগণ ; 
হজরত এমামেসাক্ষাঁতে হেরিয়! 
কীপিল সবার ছুরু দুরু হিয়া, 
“খোদা “রুলের বিরাগ চিন্তিয়া 
দমিল মুহূর্তে সৈনিক-মন? 
ভাবিল এ পুণ্য-দৌহিত্র নবীর, 
ংশের প্রদীপ ধর্্াত্বা আলীর, 
প্রাণের সন্তান ফাতেম! বিবির, 
রণ এঁর সঙ্গে উচিত কার? 
দৈব-প্রেরণায় এরা বলীয়ান, 
অদম্য-শক্তিতে মহাঁগরীয়ান্‌, 
সাঁধ্য কি সামান্য নর ক্ষুদ্র-প্রাণ 
ছুঁইতে কেশাগ্র পারিবে তীর ? , 
এমাম নবীর পুণ্য-বংশধর, 
যে ইহার সনে করিবে সমর 
নরকে তাহার হবে বাঁড়ী-ঘর, 
এ পাঁপে বিমুক্তি তাহার নাই ? 
যেন ইন্দ্র-জাঁলে হ'য়ে ভীত-মন 
চিত্রার্সিত প্রায়-্তদ্ধ সৈম্যগণ, 
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নড়িল না কেহ করিবাঁরে রণ 
সনে এমানের, সম্মুখে যাই! 
এল ন| কেহই হেরিয়ে নয়নে, 
ধাইল এমাম ফোরাতের পানে, 
ছুটিল “ছুল্‌ ছুল্‌ প্রবল-কুদদনে, 
হেরিল দামেস্ক সেনানী সবে, 
ঝটিকা-গমনে নর-সিংহ-প্রায় 
এমাম ফোরাত অভিমুখে ধায়, 
বৈদ্যাতিক-জ্যোতি খেলে তার গাঁয়, 
কীপায়ে কারবালা! হস্কার-রবে ! 
নেহাঁরিল ধীরে সেনানা সকল 
হয়ে সন্মোহিত, অজ্ঞান, বিহ্বল, 
বিপুল মোস্েম-সৈনিকের দল, 
কাপে ঠকৃঠক্‌ যেন কি ভয়ে; 
হেন সৈন্যে আর না ক'রে নির্ভর, 
একত্রি বিধন্মী-সৈশিক নিকর, 
ঘিরিয়ে ফোরাত কুলের প্রান্তর 
রহিলা সসৈন্যে প্রস্তুত হয়ে । 
যুক্ত-তরবারি ধ'রে বজ-করে, 
ঝাঁপিলা এমাম সমর-সাগরে, 
নাশিতে দামে্ক সৈনিক-লহরে, 
জীবনের বিন্দু নাহিক আঁশ; 


সিল রি 


যে পারে যে দিকে সেই দিকে ধায়, 
ভাঙ্গিল সৈশ্যের বিরাট-ব্যুহ ; 

ব্যাঘ-বিতাড়িত কুরঙ্গ যেমন 

ধায় দিকে দিকে শক্র-সৈম্যগণ, 

ভয়ে অস্ত্র, শত্ত্র ক'রে বিসঙ্ভন 
সেনানীর বাক্য ন| শুনে কেহ! 

বিরাট-বাহিনী সঙ্কুল-ময়দান 

হইল নিজ্জন, বিকট-শ্মশান, 

নিস্তব্ধ, নির্ববাত-তড়াগ-প্রমীণ. 
পলাইল ভয়ে সৈনিকগণ ; 

হেরি এমামের সে রুদ্র-মুরতি 

জেয়াদ, মার্ওয়ান্‌ সকল ছু্মতি, 

ছুরাশা-প্রমন্ত সীমার-“লানতি” 
লুকাইল দুরে ছাড়িয়ে রণ! 

রক্ত-প্রবাহিনী বহিছে নাচিয়ে, 

ভিন্ন-হস্ত, মুণ্ড তাহাতে ভাসিয়ে 

ফোরাতের নীরে মিশিছে যাইয়ে, 
পরিছে কার্বালা লোহিত-বাঁস; 

আহত সেনার করুণ-ত্রন্দনে, 

মুমুধুর শেষ-কাকুতি দর্শনে, 

এমাম অস্থির স্মরিলেন মনে 
“উহু কত জীব করিনু নাশ 1” 
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“জীবে-দয়া শ্রেষ্ঠ ধরম-বিধান 
মানবের এক কর্তব্য প্রধান 
ভূলে মৌহ-বশে নে শে বহু-গ্রীণ 

করিমু কি-দৃণ্য, রাক্ষসী-কাঁজ! 
এককীটে প্রাণ করিতে সঞ্চার 
জগতে এমন শক্তি আছে কার ? 
শ্রেষ্ঠ প্রিয়-স্থ্টি দয়াল ধাতাঁর 

বিনাশিনু কত এখানে আজ ! 
সমর-আহত নিহত-বেদনে ; 
বিগত সকল অণুভ-ম্মরণে 
গভীর-যাতনা জনমিয়ে মনে 

হুইলা এমাম অজ্ঞান-প্রীয়; 
চায় চারিভিতে বিহবল-আকার 
হিত'হিত-বোধ যেন লুপ্ত তীর, 
ব্হিল নয়নে শত-অশ্রুদধার, 

লভি শান্তি কেদে কহিলা। হাঁয় !-- 
“এই কি সে? কাল-অশুভ-প্রান্তর-_ " 
গ্রাসিল যে মোর স্বজননিকর,- 
জলহীন-মরু নরক-সোসর !-__ 

দামেক্ব-কটক-শৌভিত-ভূমি ? 
হইলে সে স্থান কোঁথ। তবে তার-_ 


- সৈন্যের অসংখ্য ছাউনি-বাহার ? 
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অযুত-কণ্টের গন্ভীর-ুস্কীর ? 
খচিত-পতাক গগন-চুমী” ? 
«এই বুঝি সেই ফোরাতের কুল 
বারি-তরে যার হইল নির্মূল 
ধরাঁউদ্ভানের বহু শিশু-ফুল,_ 
জনক-জননী, অসংখ্য-নর ? 
ঘোর-পিপাসায় ওষ্টাগত-প্রাণ 
হেরিলা এমাম ফোরাত-বয়ান, 
মিষ্ট-জল। স্বচ্ছ-নদী-বহমান 
বহিছে গাহিয়ে কল্লোল-ন্বর” ! 
ত্যজি অশ্ব-পৃষ্ঠ নামিয়ে নদীতে 
ফোঁরাঁত-জীবন লইল হস্তেতে 
সে প্রাণান্তকর-তৃষা নিবারিতে, 
নিলেন অঞ্জলি বদন-পাঁশ ; 
তখন তীহাঁর হইল ল্মরণ,_- 
,“ফোরাতের এই জলের কারণ 
কত হিতাকাজক্ষী, প্রিয়তম-জন 
অকালে এখানে পাইল নীশ” ! 
“ধরি গলা মা'র আহা শিশুগণ 
“জল' জল" রবে করিয়ে রোদন, 
বক্ষে জননীর ত্যজিল জীবন - 
তবু বিন্দু-বারি নারিন্ু দিতে ! 


কার্বাল! 
০ উল 


“প্রিয় জনগণে সবে হারাইয়ে 
কি ফল নিজের জীবন রক্ষিয়ে, 
ফোরাতের ছাঁই-সলিল ভক্ষিয়ে ? 

কি তীব্রধিকার বাঁজিছে চিতে” : 
“ধরার স্থুখের কণ্টক- প্রধান 
অমঙগলকর মোর তুচ্ছ-প্রাণ 
বিশ্বশীস্তি-কল্পে দিলে বলিদীন 

কর্তব্-পালন হইবে মম ০” 
“দীর্ঘ-কাল-আমি রছিলে জীবনে 
হবে কত মন্দ মোস্পেম-ভবনে, 
কত প্রাণ-হানি হবে ক্ষণে, ক্ষণে, 

কালগ্রহ কোথা আমার সম ?৮ 
“অসংখ্য-নরের অমূল্য-জীবন 
উত্তেজন।-বশে করেছি নিধন, 
অগণা-হৃদয়ে গভীর-বেদন 

দিনু চির-তরে বিগোহ-ভরে 3 ্ 
“স্বামী, স্থুতহারা ললনানিচয়, 
পিতৃহারা ক্ষুব্ধ শিশু-সমুদয়, 
বৃদ্ধ কর্মক্ষম হারা'য়ে তনয় 

হইবে অস্থুখী জীবন-তরে” ! 
«সে সবার খেদে, গভীর-নিশ্বীসে 
ধর-স্থুখ, শান্তি উড়িবে আকাশে, 


কারবালা .. 
"জন" ট 


কাপিয়ে ধরণী বিষাঁদ-বাতাসে 
হবে কি মলিন, রোদনময়” ! 
বিশ্ব-অশীস্তির নিদান হইয়ে 
কি সাধে, কি লাঁজে রহিব বীচিয়ে 
প্রীক্শ্চত্ত ত্বরা পরাণ ত্যজিয়ে 
করিতে আমার উচিত নয় ? 
“কেন পৌষি আর জীবন-প্রবৃত্তি ? 
কেন অস্ত্র, বর্ম, রাক্ষসী-মুরতি ? 
-কেন জল-পাঁনে হইল কুমতি ? 
এথা আত্মত্যাগ করিব আজ 7 
হস্তস্থিত-বারি দূরে নিক্ষেপিয়ে 
দ্রুত-পদক্ষেপে কুলেতে উঠিয়ে 
অস্ত্র, বর্ম, সব দিলেন ফেলিয়ে 
সমর-সম্ভার ভূমির মাঝ ! 
দাড়ায়ে এমাম 'আল্খেলাশরীরে 
স্মরিল ভক্তিতে জনম-ভূমিরে, 
পুণ্য-স্মৃতি তার উদিয়ে অন্তরে 
বিহ্বলিল পুত, কোমল-চিত ৮ 
স্মরিয়ে সে ভূমি, মুদিত-নয়নে- 
ভাবপ্রণোদিত উদ্বেলিত-প্রাঁণে 
: গাইল! এমাম নির্জন-ময়দানে 
জনম-ভূমির বন্দনা-ীত।- 
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াুু 
[ক 
“কোথায় মদিনীপুরী প্রিয়ভূমি মা আমার ! 
তব মা মধুর-স্মৃতি, 
অতীত সে, পুণ্য-গীতি 
তুলেছে এ হৃদে আজি কি আনন্দ-পারাবাঁর ! 
জগতে অতুল! তুমি, 
সুখের নন্দন-ভূমি, 
তুমিই তোমার বোগ্য, কোন স্থান হেন আর ? 
তব শ্যুৃতি-হুধা-পাঁনে 
কি আনন্দ খেলে প্রাণে, 
মুছিছে মুহুর্তে সব হৃদয়-বিষাঁদ-ভার” ! 
কোথায় মদ্িনাপুরী প্রিয়ভূমি মা আমার? 





শক্তি-মন্দাকিনী ওগে। মাতৃভূমি মা আমার ! 
তোমার গৌরব-পণে 
আজি মা এখানে রণে, 

€তোমারি প্রসাঁদে কত বহাইছি রক্তধার ! 
জপি তোরে নিরবধি, রা 
সাঁতারিয়ে রক্তনদী 

বিজয় ঘোষিতে আজি পে'রেছিগো। ম। তোমার ! 
অকৃতী সন্তান আমি, 
বল সঞ্চারিছ তুমি, 

নতু হেন কাঁজে শক্তি ছিল কোঁথ। অভাগার” ? 


* শক্তি মন্দীকিনী ওগো মাতৃভূমি ম৷ আমার ! 





কার্বাল! 


জি ১৫০ 

“কত পৃত-স্ৃতি-লিপ্ত বক্ষঃ তব মা আমার ! 
সে'ধে পুণ্য গুরু-কাজ 
নবী-মোহাম্মদ' আজ 

অনন্ত-নিদ্রিত সুখে, শাস্তি-অঙ্কে গে! তোমার ! 

"... বিপদে বিশ্বাসিগণে, 

রক্ষিছ ইস্লাম-ধনে,' 

রবে তাই কালে কালে স্মরণীয় সবাঁকার ! 
সন্ত্রমে তোমার তরে 
অকপট-ভক্তিভরে 

নমিবে মোয্নেমকুল, যুগে যুগে অনিবার 

কত পূত-স্মৃতি-লিপ্ত বক্ষ তব ম। আমার 





“গর্ভিণীর সমতুল্যা পালয়িত্রি মা আমার ! 
তব খাছ, আলোগুণে, 
তোমারি সলিল পানে, 

তব সমীরণে দেহ কেড়েছে এ অভাগার ! 

্ তোমার মধুর তানে, 
তোমারি পুলক-গানে, 

তোমারি গরবে, স্থখে বহিছি জীবন-ভার ! 
তোমার প্রীস্তর, বন, 
পল্লী, গিরি, প্রশ্রবণ, 

যে স্থথ প্রদানে হদে কোথায় এমন আর” 1. 

গর্ভিণীর সমতুল্য পাঁলয়িত্রি মা আমার ? 


সপ 


*ন্বর্গীদপি গরীয়সী” জন্মভূমি মা আমার ! 
তব ভীষা নব-বলে 
মন মাতাইয়ে তুলে, 
কি মধ্ষ্য, কি লালিত্য বলিহারি যাই তার! 
তাঁর প্রতি ভাব, বর্ণে 
যে অমিয় ঢালে কর্ণে, 
উথলে হৃদয় মাঝে যে আনন্দ-পারাঁবার !_- 
গপর-ভাষা, পর-নীতি 
হেন্‌ উদ্দীপনা, প্রীতি _ 
সপ্চারিতে নরদেহে পারে কি এমন আর” ? 
“ম্বর্গাদপি গরীয়সী” জন্মভূমি মা আমার । 





«সেবি স্বীয় মাতৃভূমি ভক্তিভরে মা আমার ! 
কত মহাঁনর আজ 
অমর ধরার মাঝ, 


গরিয়াছে চিরতরে কীরতির রত্বহার ! 
প্রাণাস্ত যতন-ভ'রে « 
সেবিব তোমার তরে 

ছিল যে বাসন! মাঁতঃ পুরিল না তাহা আর! 


বড় আঁশ। ছিল মনে 
তোমারি ধুলির সনে 
মিশিব অনন্ত-তরে ছাড়িয়ে জীবন-ভার” ! 


_ সেবি স্বীয় মাতৃভূমি ভক্তিভরে মা আমার! 
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কার্বালা 
সিল 
বন্দি জন্মভূমি ক'রে উচ্চ-তাঁন 
শীতলিল তৃষা-শোৌক-দগ্ধ-গ্রাঁগ, 
মাগি ঈশ-স্থানে অন্তিম-কল্যাঁণ_ 
মেলিল। নয়ন প্রশান্ত-মনে ; 
দেখিলা' এমাম কিছু দুরে তীর 
লইয়ে খিঞ্জর' অস্ত্রক্ষুরধাঁর, 
রয়েছে নীরবে 'জল্লীদ'সীমার 
হরিবারে তীর জীবনধনে ! 
ভকতি-গলিত এমাম-বদন 
নীরবে সীমার করিছে দশন, 
সে মাতৃ-সঙ্গীত করিয়ে শ্রবণ 
ক্ষণ-তরে তীর দমিল প্রাণী; 
দীাড়াঁয়ে সে ধীরে মন্রমুদ্ধপরী় 
এমামের পাঁনে অনিমিষে চায়, 
সাদরে এমাম ডাকিয়ে তাহীয় 
প্রদানি অভয় কহিলা বাঁণী। - * 
«এই লও লও মস্তক আমার, 
এষে ক মোর কাটরে সীমার ! 
বধি মোরে লাভ হইলে তোমার 
এ'সে ত্বরা মোরে বিনাশ কর; 


. এ মস্তক মোর এত মূল্যবান 
«কোন দিন তাহা করি নাই জ্ঞান, 


১৫৭ 


“অপুর্ব সৌরে দিক্‌ প্রপূরিত, 
স্বরগ-ব্ভায় ব্যোম উদ্ভাসিত, 
অমরস্জীত, বাছ্ে- মুখরিত, 
রয়েছে গগন হরষে ভরি ! 
কাতরে সীমার মাগি ভব ঠাই» 
কর দ্বিখণ্ডিত মুণ্ড মৌর ভাই ! 
আনন্দ-সাগরে আমিত্ব ভাসাই 
যেতে দাঁও মোরে চরণে ধরি” ! 
“আত্মার ছুর্গতি হউক মোচন, 
করিয়ে মানব-শরীর-ধারণ 
হইলাম উহু কত জ্বালাতন! 
ভূষ্তিয়ে সংসার-কারার ক্লেশ! 
কাট, কাট, কাট, মস্তক আমার, 
এই নিবেদন নিকটে ধাতার,_ 
এ সৌভাগ্যে মোর জঘণ্য-ধরাঁর 
শরীর-ধারণ হউক শেষ,” 
“কাল-বিবর্তভনে, সময়ের ফেরে, 
পতিত ইস্লাম বিলাসীর করে, 
ক্রমেই বিশ্বীস লক্ষ্য ছে'ড়ে দুরে 
সমস্তা-বন্ধনে পড়িছে এসে ₹ 
পারিনা হেরিতে এই ভাব আর, 
আমি অন্ত্রহীন ভয় কি সীমার ? 


বি ১৫৮ 
লয়ে ব্জ-করে অস্তর্ষুদ্র-ধার 

ছিন্ন কর ক, এস হে পাঁশে ! 
ইস্লামের ভাবী চিন্তিয়ে ছুর্গতি 
ক্ষোভে হৃদি মৌর কাদে দিবারাতি টি 
হইত বাসন! হ'তে আত্মঘাতী, 

সময়ে ধৈরয হইত লোপ) 
“কোথা দয়াময় ! ক্ষম অভাজনে, 
শত দোষী দাস তোমার চরণে, 
কত ভুল, ক্রুটী ক'রেছি জীবনে, 

সম্বর দয়াল সম্বর কোপ! 
“শত ধন্যবাদ বাহবা সীমার ! 
এসেছ সশস্ত্র নিকটে আমার, 
এতক্ষণে দয়া হয়েছে 2্োমার ? 

কর অন্ত্রাঘাত প্রাণান্তবলে ; 
আমার শোণিতে হউক শীতল-_ 
দামেক্-পতির তীব্র-ক্রোধানল,-- 
মোসেম ধরার তপ্ত-বঙ্ষংস্থল ; 

“আল্‌ হাম্দে” খঞ্জর দিয়েছ গলে” ? 
কি করিস্‌ কি করিস্‌ ওরে ছুরাঁশয় £ 

এ পুণ্য-স্থরগ-দূত 
সাধ্বী ফাতেমার স্থৃত 

এ" যে পৃথিবীর কোন ধনশালী নয়! 


কি করিস্‌কি করিস্‌ সীমার পাঁতকি ? 
হায় এ পোঁণ।র টাদে 
হেরিতে পরাণ কাদে, 

সরিয়ে দাঁড়ারে পাপি একবার দেখি! 
বারেক হেরিরে ওুঁরে 
অনন্ত কীলের তরে, 

ও'-পুণ্য-পবিত্র শুস্তি হৃদে এঁকে রাখি! 
যেতেছে এমাম চ'লে 
অনন্তের ক্রোড়ে ঢলে, 

আর কি ও রাঙ্গাপদ হেরিব নারকি ? 

কি করিস্‌ কি করিস্‌ সীমার পাঁতকি ? 





কি করিস্‌্কি করিস্‌ শয়তান্‌ মর্ছুদ্‌ ? 
এ? শেব-খলিফা হায়! 
অকালে চলিয়ে যায়, 
একটু অপেক্ষা কর্‌ পড়িব “দরুদ” ! 
এ দুঃখ জগতে আসি 
ভুপ্জি ক্রেশ রাশি রাশি, 
যেতেছে এমাম মোর দছিছে “অজুদ্‌” ! 
ফেলে এ কার্বাল। পরে 
প্রিয়-পরিজন তরে ১ 
দেখে বিন্দু দয়! তোর হয়ন| “জন্ছদ্‌” ? 
কি করিন কি করিস্‌ শয়তাঁন-মরছুদ্‌ ? 





১৬০ 


১৬১ কার্বালা 


ওনারকি, মহাঁপাপি সীমার অধম ! 
ইহার এ দশ দে'খে 
এ দেখ দেবলোকে" 
অধীরে অমরগণ করিছে মাতম! 
চির-স্থথশন্তি যথা 
কাজে তোর দেখ তথা 
করুণ-বিলাপ কত, বিষাদ, বিষম ! 
স্বর্গ, মর্তে শোক দে'খে 
বাজেনা কি তোর বুকে ? 
কি পিয়ে বিধাত। তোরে স্থজিছে রে নরাধম ? 
ওনারকি, মহাঁপাঁপি সীমার অধম ! 


কি করিস্‌ কি করিস্‌ সীমার-পামর ? 
বধিলে এ মহাপ্রাণী 
আই যে ছাউনিখাঁনি, 

যাহাতে রয়েছে ক্ষুব্ধা রমণী'নকর,__ 
চা'বে তীর! কার পাঁনে, 
কিসে শান্তি পাবে প্রাণে, 

তৃষণ, শোক, দুখে যাঁরা অই মর মর? 
বলিছে শোকার্ত কবি 
তাদের অবস্থা ভাবি 

গলে করুণায় তোর কীদেনা অন্তর ? 

কি করিস্‌ কি করিস্‌ সীমার পামর £ 





১১ 


কার্বাল। 
উনি 


১৬৪. 


কি করিস কি করিস ওরে ছুরাচার ? 
রাখিতে নবীর স্মৃতি, 
গাইতে ধরম-গীতি, 

বধিলে ইহাকে তুই, কে রহিবে আর ? 
রায়ে প্রায় উপবাসী, 
অকাতরে হাঁসি হাপি 

কে আর ইস.লাম-নীতি করিবে প্রচার ? 


নিজে অনশনে রয়ে, 
দীনে অন্ন বিলাইয়ে, 


কে আর হরিবে বল ক্ষুপ্ন-দুখভীর ? 
কি করিস কি করিস ওরে ছুরাচার ? 





হায় সত্য নরাধম বধিলি হোঁসেনে ? 


বিচ্ছিন্ন করিলি শির £ 

ছুটিছে উঃ কি রুধির ! 
ঢলিল-এমাম আহা মৃত্তিকা-শয়নে 1 
দেবজ্যোতি ঢল-ঢল 
জুলে মুখে কি উজ্জ্বল! 
“হায়” পায়” আর্তরব উঠিছে গগনে ! 

কাঁপে ক্ষোভে থর থর, 

বিশ্ব, ব্যোম, চরাঁচর, 


কীঁদিছে প্রকৃতি তীব্র, গভীর-স্বননে ! 
হায় সত্য নরাধম বধিলি হোৌঁসেনে ? 





৬৫ 


বীর কোথা তুমি যাও ? 
পাপ, তাপ, শোৌকভর। 
পরিহরি এই ধর! 

কোন্‌ সুখময়-স্থানে ছুটিছ উধাও ? 
হিংসাময় এই ভূমি 
ঘ্বণায় ত্যজিয়ে তুমি 

যথা চির-স্থথ, শাস্তি তথায় কি ধাও ? 
অমরেরা যথ। নিতি 
গাইছে আনন্ৰগীতি, 

বাজিছে মধুর-বা্য তথায় পলাঁও ? 
বীর কোথ। তুমি যাঁও ? 





বীর কোথ। তুমি যাও? 
ঞসে এ মরত পরে, 
স্থখ সুখ করে নরে, 
ধন, মান ভৌগ-তরে রব দাও দাও! 
তুমিত নিষ্কাম-যোগী, 
চাঁওনি কিছুই ত্যাগি ! 
অসার ভোগের ভোগে নাহি ছিল রাও ! 
পরে ছিম-বন্ত্রখানি, 
খেয়ে "খোঁড়া রুটা' পানী 
সন্তষ্ট রহিতে তবে কোন লোভে ধাঁও ? 
বীর কোথা তুমি যাঁও ১ 


ক 





১৬৬ 


বীর কোথা ভুমি যাও ? 
আঁধারি মোস্লেম-ভূমি 
এই যে ছুটিছ তুমি 
কোন দূর-লক্ষ্য-পাঁনে হইয়ে উধাও - 
আর কি আসিবে হেথা ? 
দাড়াও শুননা৷ কথা ! 
পবিব্র-মুখের শেষ-বচন শুনীও। 
তুমি না দয়াল অতি ? 
তবে কেন মহামতি 
অকালে চলিয়ে যেয়ে বিশ্বকে কীদাও ? 
বার কোথা ভুমি যাঁও ? 





বীর কোথ। তুমি যাও ? 
অরাতি-বেস্টিত স্থানে 
ফে*লে পরিজন গণে, 

তুমি হেন বীর কেন এ ভাবে পলাও ? 
অই যে রোদিছে তীর 
হইয়ে সর্ববস্বতহাঁরা, 

ছাড়িয়ে তীদেরে হায় কোন ভয়ে ধাও % 
দেখন! শিবিরে সবে 
কাঁদে কি করুণ-রবেঃ 


বারেক দীড়া'য়ে আহা তাহাদিগে চাও ? 
বীর কোথা তুমি যাও ? 





জা ১৬ 


লক্ষ্য কি রহিবে ঠিক বল বীর তাও ? 
বীর কোথা তুমি যাও ? 


বীর কোথা তুমি যাও? 

ইস্লামের যেই গতি 

বিশোধিয়ে দেশ, জাতি, 

রক্ষিয়ে সত্যধন করি ঘোর-রাঁও, _- 
*. প্রবল-তরজে বয়ে 

অসত্য-জঞ্জাল বুঃয়ে, 
ছড়াইছে বিশ্বময় ছুটিয়ে উধাও ! 

কে রাখিবে তাহা স্থির 

যাও তুমি যদি বীর ? 
অকালে ইস্লামে কেন অনর্থে ভাসাও ? 

বার কোথ। তুমি যাও ? 





বীর কোথ তুমি যাও? 

যে ইস্লামামৃত বাণী, 

গাইয়ে মোহিতে প্রাণী, 
বারেক দ্াড়ায়ে তাহা। শেষ-বার গাঁও ! 


১৬৯ 


কার্বাল। 





অন্ধন্য-সদ্গুণ বলে, 
বিমোহি মানব্দলে 

অকালে এমন ভাঁবে কোথায় পলাও ? 
যেই ধশ্রভাব-বুকে, 
যেতেছ অকালে ছুখে, 

দয়া ক'রে সে অমিয় মোদিগে বিলাও | 
বীর কোথ। তুমি বাও ? 





বীর সত্যই কি বাঁও? 
যেতেছ একান্ত যবে 
স্বীয় মহাভাঁবে তবে 
চিরতরে লক্ষ্য ব্রতে মোয়েমে মাতাও ! 
পুণা ধর্মোম্মাদ বলে 
তাহাদিগে ভূমগ্ুলে 
গেয়ে সাম্য, এঁক্য গীতি তুলে উচ্চ-রাও,- 
প্রেমের অছিম্ন-ডোরে 
বাধিয়ে এ বিশ্ব-নরে, 
স্থাপিতে ধরম-রাজ্য বর দিয়ে যাও ! 
বীর সত্যই কি যাও? 





শব 

মঞ্জিল? 
এফোরাত? 
রওজা? 
হদিশ* 
«কাসেদ? 
“বেএক্তার' 
'নামদার” 
শহীদ? 
ইয়ার ভামাম+ 
লস্কর? 
“বেকারার” 
তাজ" 
হারাম? 
£ভেজিল? 
পয়গাম? 
'আল্ব্ত' 
£লবীর উন্মত? 
খেদমত” 


এসন্রিশ্পিভঁ 


কোব্বালায়* ব্যবহৃত বৈদেশিক শব্দের 


বাঙ্গাল! 





অর্থ। 

অর্থ 

বিশরীম-স্থান। 
ইউফ্রেটিশ নদী। 
সমাধি । 
মুসলমান-ধর্ধশান্ত্র বিশেষ ৷ 
দূত। 

অস্থির । 
প্রতিষ্ঠাভীজন। 
ধর্মধুদ্ধে নিহত । 
বন্ধুনকল। 

সৈগ্ঠ। 

অস্থির । 

মুকুট। 

অবিশ্বাসী, অপবিত্র । 
প্রেরণ করিল। 
পত্র। 

নিশ্চয়ই । 

রছুলের শিষ্যু। 
সেব1। 


শব 

“ঈমান, 

আওর্ত” 
“মছিব্তঃ 
«পেয়ারের' 
“কাফেল।? 
“তস্লিম+ 
“আল্লাহো৷ আকৃবর? 
এবঈমান' 


“আসাদ) 'মোসেলীম।»-- 


“খলিফা. 
“পয়গম্বর 

'সাহীতক্ত। তাজ 

£ওন্মিয়াবংশ 

'লায়েক” 

“বেহুস” 

“গোল্জার 

*আপশোষ-বাত* 

কিমিন” 

“মমিন 

“হেরেম গোল্জার+ 

মহব্বত” 

এদোক্ভিদার” 


০৩ 

অর্থ 

ধর্মম-বিশ্বাস । 

স্্রীলোক। 

বিপদ্‌। 

স্নেহের । 

শিবির পুঞজ। 

সসন্্রম। 

ঈশ্বর খুব বড়। 
ধর্মজ্ঞান*হীন। 

হজরত মহম্মদেরসমসামদ্িক দুইজন 
মিথ্যাধন্ম-প্রচারক | 
মুনলমান ধর্মনেতা। 
্বগায় দূত, এস্থলে মোহাম্মদ । 
। রাজসিংহাসন ও মুকুট। 
এজিদ যে বংশের লোৌক। 
উপযুক্ত । 

অজ্ঞান। বিভোর । 
বিভূষিত, আমোদিত। 
ছঃখের কথা । 

পাপা) নিলজ্জ। 
পুণ্যাত্থাঃ বিশ্বাসী । 
অন্তঃপুর শোভিত। 

স্নেহ, ভালবাদা। 

বান্ধব । 





